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আন্দরকিল্লা, চট্টথ্রাম-৪০০০ থেকে এরকাশিত 


সিভিকেটের হাতে জিম্মি 


বিশ্ববাজারে কয়েক বছর ধরে কমছে নিত্যপণ্যের দাম । তবে দেশের 
বাজারে সেসব পণ্যের খুব একটা দাম কমেনি । তাই সুফল ভোগ 
করতে পারছে না দেশের ক্রেতারা । দাম সমন্বয় করা গেলে খাদ্য 
মূল্যস্থীতি আরো কিছুটা কমতো। এক বছরের বেশি সময় ধরে বিশ্ব 
বাজারে জ্বালানি তেল কিংবা সম্প্রতি স্বর্ণের অব্যাহত দর পতনের 
খবর সবারই জানা । এমনকি গত কয়েক বছর ধরে বিশ্ব-বাজারে 
কমেছে বেশিরভাগ ভোগ্যপণ্যের দাম । 
তার বিপরীতে দেশে খোদ সরকারের বাজার নিয়ন্ত্রক সহ 
টিসিবি'র প্রতিবেদনেও দেখা যায়, গত সপ্তাহের তুলনায় জুমুয়াবার 
লভেদে প্রতিকেজিতে দাম বেড়েছে ৫ থেকে ১০ টাকা । আর এক 
মাসের ব্যাবধানে প্রেয়াজের দাম বেড়েছে ৩০ থেকে ৫৫ শতাংশ 
এছাড়া ডিমের দাম বেড়েছে ১৫ শতাংশ । ক্রেতাদের অভিযোগ, 
তারা বাজার সিন্ডিকেটের হাতে জিম্মি। তারা যেকোনো অজুহাতে 
এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে মাঝে-মধ্যে মনিটরিং করার কথা 
কিন্ত এর কোনো কার্যকারিতা নেই। তাই যে কোনো অজুহাতে 
ব্যবসায়ীরা বাজারে ইচ্ছা মতো পণ্যের দাম নির্ধারণ করেন। এতে 
সারা বছরই ভোগান্তিতে থাকতে হয় সাধারণ জানগণকে। প্রসঙ্গত 
আমরা মনে করি, বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার পদক্ষেপে গুণগত কোনো 
পরিবর্তন নেই। যেখানে ইচ্ছা করলেই পণ্যের দাম অনেকখানি 
কমিয়ে ফেলা সম্ভব সেখানে চোখ বন্ধ করে রেখেছে সংশ্লিষ্ট সংস্থা । 
দাম কমাতে তাদের একমাত্র হাতিয়ার আমদানি-রফতানি বন্ধ করা 
বা খুলে দেয়া। রফতানী বন্ধ করলে সেটা পাচার হচ্ছে কিনা তা 
তদারকির ব্যবস্থা নেই । আবার আমদানি খুলে দেয়ার পর সেই পণ্য 
ন্যায্য দামে বিক্রি হচ্ছে কিনা তা দেখারও কেউ নেই। 
অভিযোগ রয়েছে, পরোক্ষভাবেও পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে 
সরকার । বিশ্ব বাজারে জ্বীলানি তেলের দাম অনেক দিন থেকে 
র ভাবে কমলেও সরকার তা সমন্বয় করেনি । ফলে পণ্যের 
উৎপাদন, পরিবহন ও সংরক্ষণ খরচ বেড়ে যাচ্ছে। যার প্রভাব শেষ 
পর্যন্ত পণ্যের দামেই পড়ছে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের 
নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামের মনিটরিং সেল হিসাব করে দেখেছে, 
বোতলজাত এক লিটার সয়াবিন তেলের দাম হওয়া উচিত ৮২ 
টাকা । কিন্তু বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৯৩-১০০ টাকায় । অন্যদিকে খোলা 
সয়াবিন তেলের প্রতি লিটারের দাম হওয়া উচিত ৬৭ টাকা ১০ 
পয়সা । অথচ সেটা বিক্রি হচ্ছে ৮০-৮৫ টাকায়। একইভাবে ডাল, 
পেঁয়াজ, পাম তেল ও চিনির দামও কাজ্কিত দামের কাছাকাছি নয় । 


উল্লেখ্য, ট্যারিফ কমিশন কোনো পণ্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেই 
পণ্যের আমদানি মূল্য, জাহাজ ভাড়া, প্যাকেটজাত বা 
বোতলজাতকরণ ও পরিবহন খরচ এবং ব্যবসায়ীর যৌক্তিক মুনাফা 
হিসাবে নিয়ে থাকে । তাদের হিসাবের বাইরে পণ্য বিক্রি হওয়াটা 
ভোক্তাস্বার্থের পরিপন্থী । ভোক্তাস্বার্থ উপেক্ষার পেছনে কিছু ক্ষেত্রে 
সরকারের উদাসীনতা যেমন রয়েছে, তেমনি ব্যবসায়ীদের সদিচ্ছার 
অভাবও দায়ী । বিশ্ববাজার থেকে আমদানি করা পণ্যের দাম দেশের 
বাজারে কমে তো না-ই, উল্টো কিছু পণ্যের দাম বাড়িয়েছে 
ব্যবসায়ীরা । এখানে সরকারের নজরদারির চরম অভাব রয়েছে। 
দুর্বল বাজার তদারকির কারণে ব্যবসায়ীরা প্রতারণার মাধ্যমে বাড়তি 
মুনাফা পকেটে পুরছে। উল্লেখ্য, অতীব আপত্তিকর ও অগ্রহণযোগ্য 
বিষয় হচ্ছে যে, দেশে আমদানি পণ্যের বাজার গুটিকয়েক 
কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এর ফলে সরকার বেশকিছু পণ্যে 
শুল্ক কমিয়ে আমদানি বাধা দূর করলেও সেসব পণ্যের দাম কমাচ্ছে 
না ব্যবসায়ীরা । এতে বিশ্ববাজারে পণ্যের মুল্যত্রাস কিংবা সরকারের 
পদক্ষেপের সুফল পাচ্ছে না ভোক্তা । এ অবস্থায় ভোক্তাস্বার্থ রক্ষায় 
বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের তদারকি যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি 
ব্যবসায়ীদের নৈতিকতা তথা সততারও উন্নয়ন ঘটাতে হবে। 

আমরা মনে করি, বাংলাদেশে পণ্যের দাম কমবে কিনা, সেটি নির্ভর 
করে সরকারের আমদানিনীতি ও মজুদ ব্যবস্থাপনার ওপর । এর 
সঙ্গে ব্যবসায়ীদেরও সদিচ্ছা প্রয়োজন। কিন্ত দাম সমন্বয়ে 
আমদানিকারক ও বিপণনকারীদের কোনো উদ্যোগ নেই। তাছাড়া 
বাড়তি চাহিদা মেটাতে আমদানির বিষয়ে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত 
নেয়া হয় না। এর সুযোগ নেয় আমদানিকারক ব্যবসায়ীরা । তাছাড়া 
যে হারে আমদানি মূল্য কমছে, সে হারে খুচরা ও পাইকারি বাজারে 
পণ্যের দাম কমছে কিনা, তা তদারক করা হয় না। এজন্যই 
বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম কমার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন দেশের 
ভোক্তারা। একই কারণে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি কমানোর ক্ষেত্রে 
প্রভাব রাখা সম্ভব হচ্ছে না। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, 
সাধারণ মানুষের দৈনিক খরচ মেটাতে এক বছরে ব্যয় বেড়েছে ৫০ 
শতাংশের বেশি । বিপরীতে আয় বেড়েছে মাত্র ২০ থেকে ২২ 
শতাংশ । মানুষের আয়ের তুলনায় ব্যয় বেড়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ 
ঢাকা শহরে বছরে দু'বার বাড়ি ভাড়া বাড়ছে। 

তিন বছরে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম কয়েক দফা বাড়ানো হয়েছে 
আর কয়েক দফা বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর ফলে জিনিসপত্রের দাম 
বৃদ্ধি ছাড়াও মানুষের জীবনযাত্রার ওপর এর প্রভাব পড়ছে। গন্তব্য 
যত কাছেই হোক ঢাকা শহরে ২০ টাকার নিচে রিকশা ভাড়া নেই 
ফলে গত এক বছরে মানুষের যাতায়াত ব্যয় ৩৫ শতাংশ বেড়েছে 
নবাহনের ভাড়া ও নিত্যপণ্যের দাম বাড়ায় মানুষের ভ্রমণ ব্যয় 
বেড়েছে ৩৪ শতাংশ । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন ও কোচিং সেন্টারের 
খরচসহ ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ বেড়েছে পাল্লা দিয়ে 
সরকারি হিসেবে মাথাপিছু আয় বাড়লেও মানুষের প্রকৃত আয় না 
বেড়ে বরং কমেছে। গত পাচ বছরে মানুষের প্রকৃত আয় কমেছে 
৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ । প্রসঙ্গত, দ্রব্যমূল্যের উ্ধ্বগতির সঙ্গে আয়ও 
বাড়ায় মানুষের কষ্ট হচ্ছে না বলে সরকারের নেতারা যে দাবি করে, 
তা তথ্য-প্রমাণে ধোপে টেকে না। আয়ের চেয়ে ব্যয় বাড়ায় এবং 
নিত্যপণ্যের, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য্কীতিতে সাধারণ মানুষের 
জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। 
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মুস্তাফা জামান আব্বাসী 


ঢাকা 
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মিনায় মর্মীত্তিক ট্রাজেডি: আমরা শোকাভিভূত 
আন্তর্জাতিক টিমের মাধ্যমে 


তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি দিতে হবে 


একটি পবিত্র ইবাদত, যার সাথে গোটা বিশ্বের মুসলমানরা 
জড়িত। এটি আন্তর্জাতিক বিষয়। সৌদি সরকারের পাশাপাশি 
বহুজাতিক টিমের মাধ্যমে দুর্ঘটনার তদন্ত এবং দুর্ঘটনার 


বিগত ২৪ সেপ্টেম্বর কুরবানির দিন সৌদি আরবের মিনাতে 


পুনরাবৃত্তিরোধে সুপারিশ গ্রহণ করা একান্ত জরুরি। ইবাদত 


“শয়তানের প্রতীকী স্তম্ভ (জামারাত)-এ পাথর নিক্ষেপের 


করতে গিয়ে মানুষ প্রাণ হারাবে এটা হতে পারে না। এভাবে 


উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে ৭৬৯ হাজী পদদলিত হয়ে প্রাণ হারান। 
মর্মীন্তিক এ দুর্ঘটনায় এক হাজার হজযাত্রী আহত হন। ৪১ 
বাংলাদেশি হাজীর লাশ রয়েছে হাসপাতালের হিমাগারে। ৯৮ 
বাংলাদেশি নিখোজ রয়েছেন । স্মরণকালের বৃহত্তর এ বিয়োগাত্তক 
ট্রাজেডিতে মুসলিম বিশ্বের সাথে আমরাও শোকাভিভূত। নিহত 
হাজীদের মাগফিরাত কামনা করি আল্লাহ তাআলার দরবারে । 


চলতে থাকলে হজ হয়ে পড়বে আতঙ্কের নাম । হাজীদের খিদমত 
ও সেবায় সৌদি আরবের গৌরব ও এতিহ্য ক্রমশ ম্লান হতে 
চলেছে। শিয়া সম্প্রদায়ভূক্ত কোনো দল অথবা উপ্ববাদী কোনো 
গোষ্ঠী যদি হজকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের সাযাবোটেজ করতে 
চায় কঠোর হাতে দমন করা সরকারের দায়িত্ব । 


তাদের শোকসস্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমরা আন্তরিক 
সহানুভূতি জানাই । 


১৯৮৭ সালে থেকে ২০০৬ পর্যন্ত মিনায় বহু হাজী প্রাণ হারালেও 
২০১৫ সালের ট্রাজেডি অতীতের সব রেকর্ডকে হার মানিয়েছে। 
সৌদি সরকার ইতোমধ্যে জামারাতে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করেন 
এবং বহুতল ভবন তৈরি করে পাথর নিক্ষেপের ব্যবস্থা নির্বির 
করার প্রয়াস পেয়েছেন। ৭০০ ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসানো 
আছে। বিপুল নিরাপত্তাকর্মী কর্মরত। তারপরও একইস্থানে 
বারবার দুর্ঘটনা হজগমনেচ্ছদের শংকিত করে তুলেছে । এখন 
হাজীদের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা চলছে। তারা নাকি যথাযথ 


হজ পালনোপলক্ষে প্রতি বছর ২০/৩০ লাখ মুসলমান সৌদি 
আরবে গমন করে থাকেন। আগে ৩০লাখ মানুষ হজ করতে 
যেতেন। সেবা নিশ্চিত করার জন্য ১০ লাখ কমিয়ে ২০ লাখে 
আনা হয়। প্রয়োজনে আরো কমিয়ে আনা যেতে পারে । হাজীদের 
জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান করা সৌদি সরকারের ধর্মীয়, 
রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক কর্তব্য ৷ যেহেতু তারা নিজেদেরকে “খাদিমুল 
হারামাইন আশ-শরীফাইন' দাবি করেন সেহেতু তাদের অতি 
অবশ্য যিম্মাদারী নিতে হবে অথবা বিভিন্ন মুসলিম দেশের 
সহযোগিতা নিতে হবে । এ ব্যাপারে তুরক্ষের আগ্রহ রয়েছে। 
সৌদি সরকার সম্মত হলে মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশ 
সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করতে প্রস্তুত থাকবে বলে 


নির্দেশনা মেনে চলেননি। সরকারি মুফতী ফতোয়া জারি করে 
বলেন, “দুর্ঘটনা হাজীদের নিয়তি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর জন্য দায়ী 
নয়।? 


কিন্তু বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে (ক) ব্যবস্থাপনার 
ত্রুটি, (খ) নিরাপত্তারক্ষীদের অদক্ষতা, (গ) নিরাপত্তারক্ষীদের 
ভাষা সমস্যা, ঘে) হাজীদের সাথে পুলিশ ও নিরাপত্তাক্মীদের 
দুর্ব্যবহার এবং () সৌদি প্রিস ও তার নিরাপত্তায় নিয়োজিত 
২০০ সেনাসদস্য ও ১৫০ পুলিশ কর্মকর্তার গাড়ি বহরকে থ্রিন 
সিগনাল দিতে গিয়ে জামারাত অভিমুখী ২০৪ ও ২২৩ নম্বর 
সড়ক বন্ধ করে দেওয়া। এ অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখা, 
দায়ীব্যক্তিদের চিহিতি করা, দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা, 
হাজীদের ওয়ারিসদের মধ্যে কর্মসক্ষম ব্যক্তিকে সৌদিতে ভিসা ও 
চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি এবং হাজীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের 
ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক । আমরা মনে করি, হজ এমন 
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আমাদের বিশ্বাস। হজগমনেচ্ছদের পূর্বাহ্নে নিজ নিজ দেশে 
সৌদি আরবের হজ বিষয়ক নির্দেশনার ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ 
বাধ্যতামূলক করতে হবে । অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ থেকে 
যেসব ব্যক্তি হজ করতে যান তারা অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ । তাদের 
পক্ষে অনেক সময় নির্দেশনা মেনে চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে । 


হজকে কেন্দ্র করে ১৯৭৫ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ৪ হাজার ৩০৭জন 
প্রাণ হারিয়েছেন। হাজীদের রক্তে আরবের মরুণ্রান্তর আগামী 
দিনগুলোতেও রঞ্জিত হোক দুনিয়ার মুসলমানরা চায় না। মৃত্যুর 
মিছিল আর যেন প্রলম্ঘিত না হয়। আমরা চাই আল্লাহর ঘরের 
মেহমানগণ নিরাপদে থাকুন; হজের আরাকান-আহকাম পালন 
শেষে সুস্থদেহে ও পাপমুক্ত মন নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করুন। 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
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[৩য় পর্বের অবশিষ্টাংশ] 


দুনিয়াতে প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায় 
তাদের অনুসৃত পথকে সফলতা ও উন্নতির 
পথ বলে দাবি করে। যেমন বর্তমান 
বিশ্বের প্রধান দুই জীবন ব্যবস্থা গণতন্ত্র ও 
সমাজতন্ত্র তাদের মতবাদকে সফল বলে 
দাবি করছে অথচ তাদের এই ব্যবস্থাই 
গোটা বিশ্বে যুদ্ধ-হাঙ্গামা, মানব বৈষম্য, 
শাসন ও শোষণ, অর্থনৈতিক সংকট এবং 
যাবতীয় অশান্তি ও অস্থিরতার জন্য দায়ী। 
তাই কেউ যেন ভুলেও মানব বিবেক 
কক উদ্ভাবিত এ ধরনের মতবাদকে 
সফল ও সরল পথ বলে মনে না করে 
সেই জন্যে আল্লাহ তাআলা নিজেই সরল 
পথের বাস্তব দৃষ্টান্ত পরিবেশন করে সরল 
পথ চিহ্নিত করে দিয়েছেন এবং এমন 
একদল লোকের কথা উল্লেখ করেছেন 
যাদের অনুসৃত পথের অনুসরণ করলে 
আল্লাহর অনুগ্হপ্রাপ্তি, দুনিয়া ও 
আখেরাতে সাফল্য লাভ করা অবশ্যভাবি | 
তাদের কথা উল্লেখ করে কুরআন করীমে 
ইরশাদ করা হয়েছে যে, 
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মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেতে চায়, তাদের 


অহংকার, অহমিকা, বিদ্বেষ, কৃপণতা, 


অবশ্যই এসব মহৎ লোকদের অনুসরণ 
করতে হবে, তা ব্যতীত সফল হওয়ার 
আর কোন বিকল্প পন্থা নেই। যদি কেউ 
প্রাচুর্য, খ্যাতি, সুনাম, সম্পদের স্তপ জমা 
সে ভুলের মধ্যেই জীবন কাটাচ্ছে । আর 
সাহিত্যিক কিংবা আবিষ্কারককে অনুসরণ 


লৌকিকতা, গীবত, পরনিন্দা, গুপ্রবৃত্তি 
থেকে বেঁচে থাকা, নির্ভরযোগ্য দলিল 
ছাড়া পাপাচারিদের সংবাদ গ্রহণের নিন্দা, 
ধৈর্য ধারণ ও বিনয়ের নির্দেশ, সত্যের 
উপদেশ দান ও ভালো কাজে পরস্পরকে 
অন্য কাউকে কষ্ট না দেওয়া, কষ্টদায়ক 
বস্ত রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া 


করে শান্তি পেতে চায় তবে তারাও কোন 
শান্তি লাভ করতে পারবে না এবং 
অস্থিরতা থেকেও মুক্ত হতে পারবে না। 


ইত্যাদি, এগুলো তাদের আদর্শ জীবন 
ব্যবস্থাপনার সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র যার ফলে 
আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কবুল করে 


আবার কিছু কিছু লোক বর্তমানে বিভিন্ন 
ধরনের অদ্ভুত ও অভিনব কাজ করে শান্তি 


নিয়েছেন এবং কুরআন করীমে তাদের 
ভূয়শী প্রশংসা করেছেন । 


ও সফল হতে চায়, কিন্ত সে সব শান্তির 
উপায় নয় বলে তাতেও শান্তি পাওয়া 
যাচ্ছে না। মোটকথা শান্তি ও শান্তিময় 


আবার দুনিয়াতে সফল ও শান্তিময় জীবন 
লাভের অর্থ এই নয় যে তাকে অঢেল 
সম্পদের মালিক হতে হবে কি 


জীবন কামনা করলে আল্লাহ পাকের 
চিহ্িত উল্লেখিত মহৎ ব্যক্তিদের 
জীবনচরিত গ্রহণ করা ব্যতীত অন্য কোন 
বিকল্প নেই। 

তাদের জীবন চরিতের সংক্ষিপ্ত নমুনা 
হিসেবে তাদের বোধ-বিশ্বাস, ইবাদত, 
লেনদেন, ভ্রাতৃতৃবোধ ও আচার-ব্যবহার, 
মাতা-পিতার সাথে সদ্যবহার, আত্মীয়তার 
বন্ধন বজায় রাখা, জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে 


“যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তার 
রসুলের হুকুম মেনে চলবে, তারা সে 


করা, সালাম প্রচার করা, এতিমের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করা, দুর্বলদের প্রতি নত্র 
হওয়া, মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা 


আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন তারা হলেন 
নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সবকর্মশীল 
ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্িধ্যই হল 
উত্তম।”১ 

যারা দুনিয়াতে সফল হতে চায়, শান্তিময় 
জীবন লাভ এবং যাবতীয় অশান্তি ও 


করা, ওজনের মধ্যে বেশ কম না করা, 
রাগকে সংযত রাখা, মানুষকে ক্ষমা করা, 
স্বীয় প্রয়োজনের ওপর অপর ভাইকে 
প্রাধান্য দেয়া ও তাদের প্রশংসা করা, 
অপচয় ও অপব্যয় থেকে বিরত থাকা, 
সাদাকার প্রতি উত্সাহ প্রদান করা, 


আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হতে হবে, বরং এর 
মানে হচ্ছে এটাই সে সম্পদের দিক দিয়ে 
যাই হোক না কেন তার জীবনে যতই 
দুঃখ-কষ্ট আসুক সে সর্বদাই এর 
মোকাবেলায় অস্থির না হয়ে শান্ত ও 
পরমানন্দে থাকবে । এ কারণে হাদীসে 
পাকে নবী করীম (সা.) মুমিনের অবস্থা 
বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন যে, 
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“হযরত সুহাইব (োযি.)_ থেকে বর্ণিত, 


তা।ফ।সী।র 


মুমিনের বৈশিষ্ট্য । যদি সে খুশি হয়, 
তাহলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। যেটা 
তার জন্য ভালো কাজ। আর যদি 
বিপদগ্রস্ত হয়, তাহলে ধৈর্যধারণ করে, 
যেটা তার জন্য উত্তম ।”৮২ 

কোনো কোনো পূর্বসূরি থেকে একথা 
বর্ণিত হয়েছে যে, 
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“যদি বাদশাহ এবং তাদের সন্তানেরা 
আমাদের সুখময় অবস্থা সম্পর্কে জানত, 
তাহলে অবশ্যই তারা আমাদের সাথে 
যুদ্ধে মেতে উঠত ।” 


আট. সরল পথের বাধা ও অন্তরায় 
যে সরল পথ অর্জনের মাধ্যমে দুনিয়া ও 
আখেরাতের সম্মচ্চ মযাদা ও শান্তিময় 
জীবন লাভ করা যায়, সেই পথে আবার 
অনেকগুলো বাধা বিপত্তিও রয়েছে। যদি 
সেগুলো চিহিত করা না যায়, তাহলে ভুল 
পথে পরিচালিত হয়ে সরল পথ থেকে 
দুরে সরে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাই 
কিভাবে বান্দা সরল পথের ওপর অবিচল 
থাকতে পারে, এ ক্ষেত্রে কোন কোন 
উপাদান থেকে তাকে বেঁচে থাকতে হবে, 
কাদের সাথে বন্ধুতৃ করা যাবে না, কাদের 
অনুসৃত পথ পরিহার করতে হবে, কাদের 
সাথে সাদৃশ্যতা রাখলে সরল পথ থেকে 
বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, কোন কোন 
বিষয়গ্তলো সরল পথের প্রধান প্রতিবন্ধক, 
এসব বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া বান্দার 
জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন 
পূরণ করিয়ে দেয়া আল্লাহ তাআলা ব্যতীত 
আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়, তাই এই 
পর্যায়ে তিনি নিজেই সেই উপাদানগুলো 
চিহ্নিত করে সেগুলো থেকে বাচার জন্য 
এই দোআ শিক্ষা দিয়েছেন । 

এখানে যে দুই শ্রেণির লোকের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে, তারা এক সময় 
আসমানী হেদায়াতের ধারক বাহক ছিল, 
কিন্তু আসমানি হেদায়াতের প্রতি 
ৃষ্টপ্রদর্শন করায় এবং এর ওপর অবৈধ 


হওয়ায় সরল পথের ওপর অবিচল থাকতে 


মাধ্যমে ইসলামি এতিহ্য ফিরিয়ে আনা 


হলে তাদের অনুসৃত রীতি-নীতি থেকে 


অলিক স্বপ্ন ছাড়া অন্য কিছু নয়। 


দুরত্ব বজায় রাখতে হবে। অন্যথায় সরল 
পথ থেকে ছিটকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে । 

যেহেতু তারা নিজেরাই অশান্তির পথে 
পরিচালিত এবং হেদায়াতের আলো বঞ্চিত 
সেহেতু তাদের রীতি নীতির মাধ্যমে 
দুনিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা 
সম্ভব নয়। সাগরে হাবুডুবু খাওয়া ব্যক্তি 
যেভাবে অন্যকে বাচাতে পারে না ঠিক 
সেভাবে কোন অশান্ত জাতির মাধ্যমেও 
দুনিয়াবাসীর শান্তির ব্যবস্থা করা যায় না। 

গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা এ 
দুই শ্রেণির লোকদের দ্বারাই প্রবর্তিত, 
যাদের পদতলে বর্তমানে গোটা দুনিয়া 
শাসিত ও শোষিত হচ্ছে, যার ফলে সর্বত্র 
অস্থিরতা ও অশান্তি বিরাজ করছে এবং 
মানুষের সম্পদ অত্যন্ত কৌশলের সহিত 
হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। মানুষ শান্তির জন্য 
দিপ্বিদিক ছুটাছুটি করছে, কিন্তু শান্তি 
কোথাও পাওয়া যাবে না কেবল সিরাতে 
মুস্তাকীম বা সরল পথ ছাড়া। যে পথে 
চলে অতীতে লোকেরা সফল হয়েছিল, 
শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করেছিল সে 
পথেই কেবলমাত্র বর্তমান ও ভবিষ্যতে 


এত অধঃপতন কেন? এর উত্তর হল, 
সরল পথে অবিচল না থাকাই তাদের 
অধঃপতনের মূল কারণ । মুসলমানদের 
সার্বিক জীবন থেকে সরল পথ উপেক্ষিত 
হওয়ার পর থেকেই এই পতনের সুচনা 
হয় আর এখনো তা বলবৎ রয়েছে। 
কুরআন করীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 
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“নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ । অতএব 
তোমরা এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে 


চলো না। তা হলে সেসব পথ 
তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
দেবে ।” 


হস্তক্ষেপ করায় তাদের একদলকে 


আর যতদিন পর্যন্ত মুসলমানরা পথভ্রষ্ট 


চিরকালের জন্য অভিশাপপ্রস্ত এবং অপর 
দলকে গোমরাহ বানিয়ে দিয়েছে । তারা 


লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ ছেড়ে সরল 
পথে ফিরে আসবে না, ততোদিন পর্যন্ত 


আল্লাহ পাকের কাছে অপছন্দনীয় সাব্যস্ত 
হওয়ার পর তাদের সমস্ত রীতি-নীতি ও 


তাদের হারানো এতিহ্য ফিরে পাওয়া যাবে 
না। সরল পথ উপেক্ষা করে এবং 


প্রথা তার কাছে ঘৃণিত হিসেবে প্রতীয়মান 


নিজেদের সংশোধন না করে বিপ্লবের 


মুসলমানদের এই পতন শুধু মুসলমানদের 
জন্যই ক্ষতিকর নয়, বরং গোটা বিশ্ববাসীর 
জন্যও এক অশনি সংকেত ও চুড়ান্ত 
ধ্বংসের বার্তা বহন করে। যে দিন 
মুসলমানদের চুড়ান্ত পতন ঘটবে, সরল 
পথ পরিপূর্ণভাবে মানব জীবন থেকে 
হারিয়ে যাবে তখন দুনিয়া আর বেশি দিন 
টিকবে না যদিও বন্তবাদীদের কাছে 
মহানবী (সা.)-এর এই ইরশাদ কিছুটা 
অদ্ভুত মনে হোক । কিন্তু এটাই চিরসত্য । 
মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়ার শান্তি- 
নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ ইসলামি বিধি- 
বিধান ও সংক্কতির সাথে আষ্টে 
চি করে রর 
নামক এই গ্রহে শান্তিময় জীবন 

করা কখনো সম্ভব হবে না। ডা 
বিশ্বনীতি নির্ধাক মহলগুলো হয়ত 
ইসলামের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টিয়ে 
দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম 
থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা করবে 
নতুবা ইসলামকে ধ্বংস করে নিজেদের 
ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করবে। নবীজির 
ইরশাদ চিরসত্য যে, যতদিন পৃথিবীতে 
“আল্লাহ, আল্লাহ করে 

লোকের অস্থিত থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত 
কিয়ামত সংঘটিত হবে না। 


* আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:৬৯ 

২ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
এ ৪১ পৃ. ২২৯৫, হাদীস: ২৯৯৯ 

ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, আল- 

জাওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা আনিদ- 
দাওয়ায়িশ শাফী _ আদ-দা ওয়াদ দাওয়া, 
দারুল মা'রিফা, মরোক্ক (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৮ হি. 5 ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২৩৩ 

* আল-কুরআন, সূরা আল-আনআম, ৬:১৫৩ 


অক্টোবর'১৫ _____'ু। আত্তার্তহীদ 
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আশুরা : ইতিহাসের পাতায় 


মুহাররম মাসের দশম তারিখ ইতিহাসে 
“আশুরা” নামে অভিহিত । প্রাচীন কালের 
নানা জনগোষ্ঠীর নিকট “আশুরা' পবিত্র ও 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


ঞক্ষ-এর শাহাদতসহ বিপুল এঁতিহাসিক 
ঘটনার নীরব সাক্ষী “আশুরা” ৯ 


রি ডি 7: 95:81: 
সে &1 ৫ রি :03 ভে রা ৯ 


মর্যাদাপূর্ণ । ইহুদীদের নিকট “আশুরা? 
জাতীয় মুক্তি দিবস হিসেবে পরিচিত। 
“আশুরার মর্যাদা ইসলামেও স্বীকৃত। 
মুসলমানগণ রোযা পালনের মাধ্যমে 
'আশুরা'র মাহাত্ম্য স্মরণ করে থাকে। 
আশুরা'র দিনে পৃথিবীর বহু চাঞ্চল্যকর 
ঘটনা সংঘটিত হয়। আসমান-জমিন, 
আরশ-কুরসী ও আদি পিতা আদম 

যকট্রি-এর সৃষ্টি, ধরা পৃষ্ঠে প্রথম 
পিছনে হযরত নূহ £রব্ট-এর জাহাজ 


পি ওরা রি 15 1966 ৫৩ £5124 
৩৪৩১৯ (০8 ১ ডি এ 

১১৯৭৪০৬৪৪ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রী 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনায় 


মহাপ্রাবন শেষে জুদী পাহাড়ে অবতরণ, 
ফিরআউনের নির্যাতন থেকে হযরত মুসা 


হিজরতের পর রাসূলুলল্লাহ জর্জ লক্ষ 


উমার 


করেন যে, ইহুদীরা “আশুরা” দিবসে রোযা 


/যধিি কর্তৃক ইহুদীদের উদ্ধার, দূরারোগ্য 
পি ধ হতে হযরত আইয়ুব /পবই-এর 
সুস্থতা লাভ, মৎস্য উদর হতে হযরত 


রাখছে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন 
এটা কোন দিন যাতে তোমরা রোযা 
রেখেছ? তারা বলল, এটা এমন এক 


ইউনুস এ্-এর নির্গমণ, হযরত 


মহান দিবস, যেদিন আল্লাহ তায়ালা 


সুলায়মান এশা কে পৃথিবীর একচ্ছত্র 


হযরত মুসা এবি ও তার সম্প্রদায়কে 


রা প্রদান'ন নমরুদের অগ্নিকু- হতে 


যুক্তি প্রদান করেছিলেন, ফেরাউনকে তার 


হযরত ইবরাহীম /এি-এর নিস্কৃতি, 


সম্প্রদায়সহ ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তাই 


হযরত ইয়াকুব এএর চক্ষুজ্যোতি 


হযরত মুসা /রযর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এদিন 


পুনঃপ্রাপ্তি, কুপ হতে হযরত ইউসুফ 
/রি-কে উদ্ধার, হযরত ইদরিস /পা 
ও হযরত ঈসা /প্রযদ-কে আসমানে 


রোযা রাখেন, এ জন্য আমরাও রোযা 
রাখি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সরঞ্র বলেন 
“তোমাদের চেয়ে আমরা মুসা £াি-এর 


রাসূলুল্লাহ ধ্রুঞ্দধু রোযা রাখেন এবং 


অন্যদেরও রোযা রাখার নির্দেশ দেন।” 
3 ও ৫১4৩ 4$ 6 495 ৬৬ 
.( (90415855455 55এ9। 
হযরত আবু হুরায়রা রহ হতে বর্ণিত, 
রাসূলুলল্লাহ ্রঞ্ট বলেন, “রামাযানের পর 
সব রোযার (নফল) মধ্যে আশুরা'র রোযা 
সর্বশ্রেষ্ঠ ।” 
পবিত্র আশুরার দিন রোযা রাখার ফযিলত 
সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, 
৩1 টা টি ডি র্ট রর | 10806 ১: (৫5) 
ুেদ | 2124 
“আমি আশা করি, যে ব্যক্তি “আশুরা? 
দিবসে রোযা রাখবে তার এক বছরের 
বছরের গ্তনাহের কাফ্ফারা (ক্ষমা) হয়ে 
যাবে ।* 
আশুরার দিন রোযা রাখলে ইহুদীদের 


সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায় বিধায় রাসূলুল্লাহ 
জট তার আগের দিন বা পরের দিন 
আরেকটি রোযা রাখার পরামর্শ দেন। 

৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর (৬০ 
হিজরীর ১০ মুহাররম) কারবালা প্রান্তরে 
মহানবীর দৌহিত্র হযরত হুসাইন 


উত্তোলন, কারবালায়" ই হযরত হোসাইন 


অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও নিকটবর্তী । অতঃপর 


মর্মীন্তিক শাহাদাত “আশুরাসকে 


অক্টোবর'১৫ _______াাল্ন্া্্্্ল্্ই আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


85৮4 টি 5৯7 ৫//// 10) 


(46 )-2:৮৮9%/% 


সংগ্রামের মুল লক্ষ্য । মুসলিম জাহানের 
বিপুল মানুষের সমর্থন ছিল তার পক্ষে। 
হযরত হুসাইন ্-এর গৃহীত পদক্ষেপ 


শ স্ত্ী, পুত্র, বোন ও ঘনিষ্ট ২০০ অনুচর 
সহকারে ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে কুফার উদ্দেশ্যে 
রওনা হন। ফোরাত নদীর তীরবর্তী 
কারবালা নামক স্থানে পৌঁছলে কুফার 
গভর্নর ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তাকে 
বাধা প্রদান করে। রক্তপাত বন্ধের 
উদ্দেশ্যে হযরত হুসাইন ক্ষ তিনটি 
প্রস্তাব পেশ করেন, প্রথমত তীকে মদীনায় 


৬৬০1] 1780 1 09911 101 1116 
[000785580 11099, 10 016 1918501 
1190 0991) 8699৫ 10. 

“এ অনুরোধ যদি মেনে নেওয়া হতো, 
উমাইয়াদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনতো ।” 


হুসাইন ঞ্মক্-কে অবরুদ্ধ করে ফেলে এবং 
ফোরাত নদীতে যাতায়তের পথ বন্ধ করে 
দেয়। হযরত হুসাইন এক্র-এর শিবিরে ডিগ্রী 
পানির হাহাকার উঠে। তিনি ইয়াজিদ 
বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে 
বলেন, আমি যুদ্ধ করতে আসিনি এমন কি 
নিছক ক্ষমতা দখল আমার উদ্দেশ্য নয়; 
খিলাফতের এঁতিহ্য পুনরুদ্ধার আমার 
কাম্য । ১০ মুহাররম ইয়াজিদ বাহিনী তার 
উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । সংঘটিত এ অসম 
যুদ্ধে _ একমাত্র পুত্র হযরত যায়নুল 
আবেদীন ব্যতীত ৭০ জন পুরুষ শহীদ 
হন। হযরত হুসাইন মৃত্যুর পূরবমুহূরত 
পর্যন্ত লড়াই করে যান; অবশেষে শাহাদত 
বরণ করেন। হযরত হুসাইন রক্-এর 


ফিরে যেতে দেয়া হোক নতুবা দ্বিতীয়ত, 
তুকী সীমান্তের দুর্গে অবস্থান করতে দেয়া 
হোক; তৃতীয়ত, অথবা ইয়াজিদের সাথে 
আলোচনার জন্য দামিক্কে প্রেরণ করা 
হোক । কিন্তু ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ 
নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে তার হাতে 
আনুগত্যের শপথ নিতে আদেশ দেন। 
হযরত হুসাইন পট ঘৃণাভরে তার এ 
আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন। এঁতিহাসিক 
উইলিয়াম মুইর হযরত হুসাইন ঞক্-এর 
প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন, 


ছিন্ন মস্তক বর্ষা ফলকে বিদ্ধ করে দামিক্ষে 
প্রেরিত হয়। ইয়াজিদ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে 
ছিন্ন মস্তক প্রত্যার্পণ করলে কারবালায় 
পবিত্র দেহসহ তাকে সমাধিস্থ করা হয়। 
ইতিহাসবিদ গীবন বলেন, 

17 ৪. 01569100969 ৪100 01110966 
076 08510 50961060910) 0680 91 
[7098%) আ1]] 85৮78191076 
51201981119 ০07 076 ০010991 
192061. 

“সেই দুরবর্তী যুগে ও পরিবেশে হযরত 
হুসাইনের মৃত্যুর শোকাবহ দৃশ্য কঠিনতম 


পাঠকের হৃদয়ে সমবেদনার সঞ্গার 


করবে। 
ইতিহাস সাক্ষী হযরত হুসাইন ঞঞ্্র-কে 
করেছিলো মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে 
তাদের প্রত্যেকের অস্বাভাবিক মৃত্যু 
হয়েছে করুণপন্থায় । 

কারবালার যুদ্ধে জয়লাভ ইয়াজিদ তথা 
উমাইয়া বংশের জন্য ছিল পরাজয়ের 
নামান্তর । এ বিয়োগান্তক ঘটনা বিভিন্ন 
রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্ম 
ঘটায় এবং সর্বোপরি ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য 
সমূহ বিপর্যয় ডেকে আনে । কারবালার 
শোকাবহ হত্যাকা- মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র 
শিহরণ জাগিয়ে তোলে । হযরত হুসাইন 
কট অন্যায় ও অসাধুতার সাথে আপোষ 
করেননি । তার এ শাহাদত গৌরবোজ্জ্বল 
আদর্শরূপে পরিগণিত হয়। তাই “আশুরা' 
মুসলমানদের আতঝ্মোপলন্ধিকে জাগ্ত 
করে। 


লেখক: অধ্যাপক ও বিভাগীয় পধান, ইসলামের 
ইতিহাস ও ০০৭ বিভাগ, ওমরগনি এম.ই.এস 


* মুফতী আশফাক আলম কাসেমী, ফাযায়েলে 
মুহাররম, পৃ. ৩৫-৩৬ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৭৯৫, হাদীস: ১২৭ (১১৩০) 

ত আত-তিরমিষী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ত সঙ্গ 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ৩০১, হাদীস: ৪৩৮ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৮১৮, হাদীস: ১৬৯ (১১৬২), 
হযরত কাতাদা ক্ষ থেকে বর্ণিত 

« আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ৫২, হাদীস: ২১৫৪, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ধরান্রী থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল উজ 
৩১৫ 53195$ €2১55292)) 
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খেয়ে না খেয়ে ধর্ম-বিরোধিতার ধারার 


পেছনে আসলে আধুনিককালের একটি 
সম্তা অনুমান প্রকটভাবে কাজ করে। 
ংলাদেশে আমরা এরই প্রাবল্য লক্ষ 
করি । সেটা হলো, ধর্মের মধ্যে কোনো 
চিন্তা নেই । ধর্ম, ধর্মভাব বা ধর্মচিন্তা বুঝি 
চিন্তাহীনতার নামান্তর । তাহলে চিন্তা 
করার অর্থ হচ্ছে চিন্তাহীনতা থেকে মুক্ত 
হওয়া । যেহেতু ধর্ম মানেই চিন্তাহীনতা 
তাই চিন্তাহীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার পথ 
হচ্ছে ধর্মকে চিন্তার জগৎ থেকে বাদ 
দেয়া, ধর্মের বিরোধী হওয়া । যদি ধর্মকে 
চিন্তাশূন্য গণ্য করা হয় তাহলে এই 
ধরনের সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত 
মনে হয় । “মুক্তচিন্তা'র অর্থ হয়ে ওঠে ধর্ম 
থেকে দূরে থাকা, ধর্মহীন হওয়া, ধর্মকে 
সমাজ ও রাজনীতি থেকে নির্বাসিত করে 
প্রাইভেট ব্যাপারে পরিণত করা ইত্যাদি । 
আর, এটা তো আমরা বাংলাদেশে 
হরদমই দেখি যে নাস্তিক হবার 


মনস্ক* হওয়ার অর্থ কী 


ধর্মহীন হওয়া? 
ফরহাদ মজহার 


ধর্ম সম্পর্কে আরেকটি প্রবল অনুমান 


প্রয়োজন এবং দাবি-দাওয়া থাকত ধর্মীয় 


রয়েছে। সেই অনুমান ধর্মে কোন চিন্তা 


পর্দার আড়ালে, তাতে বিষয়টার কিছুই 


নেই সেই একই ধারারই অনুবর্তী অনুমান, 
কিন্তু তার প্রকাশের রূপ আলাদা । 
বাংলাদেশে এই চিন্তাও অতি প্রকট । 
বিশেষত বাংলাদেশের বামপন্থী ও 
স্বঘোষিত কমিউনিস্টদের ধারার মধ্যে 
আমরা তার প্রাবল্য লক্ষ করি। একে 
সহজে শনাক্ত করা যায় না। কারণ এরা 


বদলাত না, তদানীন্তন পরিবেশ থেকে 

সেটা বোঝা যায় সহজেই" (জার্মানিতে 
যুদ্ধ'; প্রগতি প্রকাশন, মস্কো 

(১৯৮১) থেকে মার্কস আর এঙ্সেলস-এর 

লেখার সংকলন “ধর্ম প্রসঙ্গে" দেখুন, পৃষ্ঠা- 

৯৬)। 

ধর্মের যে ব্যাখ্যা বিপ্লবী কৃষকেরা খাড়া 


যে কথার আড়ালে তাদের এই অনুমান 


করেছিল সেটা সেই সময়ের সামন্ততান্ত্রিক 


জারি রাখে তার সঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলস- 
লেনিন প্রমুখের ধর্মসংক্রান্ত ভাষ্যের সঙ্গে 


চিন্তা ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে 
লড়বার হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল । “সামন্ত 


বাহ্যিক, কিন্তু আর্ক মিল আছে । ফলে 
এদের বক্তব্য বাংলাদেশে কিছুটা বিভ্রান্তি 
সৃষ্টি করে বৈকি । ভালো করে পর্যালোচনা 
করলে দেখব, তারা আসলে ধ্রুপদী 
মার্কসীয় চিন্তার সম্পূর্ণ উলটা কথা 
বলছে। 

এরা কী বলে? এরা বলে- ধর্ম নিছকই 
শোষক শ্রেণির শোষণের হাতিয়ার' ৷ এ 


তন্ত্রের প্রতি বৈপ্লবিক বিরোধিতা চলেছিল 
সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে' (একই বই, পৃষ্ঠা 
৯৭) । 

ধর্ম সকল ক্ষেত্রেই শোষকের হাতে 
শোষণের হাতিয়ার এরচেয়ে বিরক্তিকর 
আর বাজে কথা কিছুই হতে পারে না। 
মতাদর্শ হিসাবে ধর্ম সর্বকালে সর্ব ক্ষেত্রে 
শোষকদের হাতিয়ার- এই দাবির কোন 


কথাটা সত্যের অর্ধেক | কারণ এঙ্গেলস 


বালখিল্যতার মধ্যে তথাকথিত 


তার 'জার্মেনিতে কৃষক যুদ্ধ পুত্তিকায় 


“মুক্তচিন্তা'(?) নিজের গৌরব আবিষ্কার 
করে। 

তবে দর্শনের জগতে ধর্মের বিরুদ্ধে যারা 
অবস্থান নিয়েছেন, ধর্ম সম্পর্কে কোন সস্তা 
ও অর্বাচীন অনুমান নিয়ে তারা ধর্মের 
বিরোধিতা বা সমালোচনা করেন নি, কিম্বা 
আল্লাহর অস্তিত্েরে তর্কে খামাখা 
জড়াননি । তারা ধর্মকে তার রূপ ও মর্মসহ 
বুঝতে চেয়েছেন এবং সেই বোঝাবুঝির 
ওপর দীড়িয়ে ধর্মের বিরোধিতা, 
সমালোচনা বা পর্যালোচনা করেছেন । 


দেখিয়েছেন বাস্তব ইতিহাসে কী ঘটেছে 


ভিত্তি নেই । মতাদর্শ হিসাবে ধর্ম একটি 
জনগোষ্ঠির মধ্যে কী ভূমিকা পালন করছে 
সেটা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক 


সেই আলোকে সঠিকভাবে এই প্রশ্নের 
বিচার করতে হবে । এঙ্গেলস বলছেন, 


বাস্তবতার আলোকে বিচার করতে হবে । 
সমাজ যখন বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত 


“এমনকি ষোলো শতকের যেগুলিকে বলা 


সেখানে কোন শ্রেণি কিভাবে ধর্মের ব্যাখ্যা 


হয় ধর্ম যুদ্ধ সেগুলিতেও প্রধানত জড়িত 
ছিল বিভিন্ন স্পষ্ট-নির্দিষ্ট বৈষয়িক শ্রেণি 
স্বার্থ; সেগুলো ছিল শ্রেণি যুদ্ধও, ঠিক 


করছে পদ্ধতি হিসাবে সেই দিকে 
মনোযোগী থাকাই ঞ্রুপদী মার্কসবাদের 
শিক্ষা । ধর্মকে নির্বিচারে শোষকদের 


যেমন ছিল ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের পরবর্তী 


মতাদর্শ গণ্য করা একান্তই ভুয়া 


অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষগ্রলো । যদিও তখনকার 


মার্কসবাদীদের দাবি । এই কথাগুলো 


শ্রেণি সংগ্রাম চলত ধর্মীয় বাগধারা 
অবলম্বন করে, বিভিন্ন শ্রেণির স্বার্থ, 


আমাদের বারবার বলতে হচ্ছে । কারণ, 
বাংলাদেশে কমিউনিস্ট নামের 
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ংগঠনগ্ুলোর ধর্ম বিরোধিতা বিশেষত 

অবস্থান মার্কস, 
এঙ্গেলসসহ ইউরোপীয় চিন্তার বৈপ্লবিক 
ধারা থেকে বাংলাদেশের জনগণকে 
ক্রমাগত বিচ্ছিন করে রেখেছে । এটা 


গছিয়ে দিলেন তারপর থেকে এই রকম 
ব্যাখ্যা আর যথেষ্ট বলে পরিগণিত হলো 


উপলক্ষে খরিস্ট ধর্মের এতিহাসিক উদ্তবের 
প্রশ্নটি কিভাবে আছে তার একটা হদিস 


না" (দেখুন, এঙ্গেলসের ১৮৮২ সালের 
দিকে লেখা 81070 73800 800 78115 
00115018111 লেখাটি । মার্কস- 


বিপজ্জনক | স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করলেও 
গোলকায়নের এ কালে বৈপ্রবিক রূপান্তর 
মাত্রই বৈশ্বিক চরিত্রের । ফলে ইউরোপীয় 
বা পাশ্চাত্য চিন্তার সীমাবদ্ধতা যেমন 
বাংলাদেশের বাস্তবতার জায়গা থেকে 
বোঝা দরকার, একই সঙ্গে তারা 
ইউরোপীয় বিশেষত খিস্টীয় চিন্তাচেতনার 
পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের পর্যালোচনা বলতে কী 
বুঝিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আমাদের সঠিক 
মূল্যায়ন জরুরি । মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন 
বা মাও জে দং কারো চিন্তাই একালে 
পর্যালোচনার বাইরে থাকতে পারে না। 
সেটা আমাদের করতেই হবে । কিন্তু ধর্মের 
পর্যালোচনা করতে গিয়ে তারা যে সিদ্ধান্তে 
পৌঁছেছিলেন সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা 
জারি না রেখে তাদের চিন্তার পর্যালোচনা 
অসস্ভব | 

আমাদের আলোচনা প্রধানত ধর্ম ও 
দর্শনের মধ্যে, ধর্মের সমাজতন্ত্র বা ধর্মের 
এতিহাসিক পর্যালোচনা নয় । আমরা যে 
কাজ করতে চাইছি তার তুলনায় সেটা 
হয়তো সহজ | তারপরও তার দরকার 
অবশ্যই রয়েছে । তবে আমাদের দাবি 
হচ্ছে সক্রিয় ও সজীব চিন্তার দিক থেকে 
ধর্মের পর্যালোচনা সাঙ্গ করা জরুরি | এটা 
মার্কসেরই প্রস্তাবনা । “ধর্মের পর্যালোচনা 
যে কোন পর্যালোচনার পূর্বশর্ত” এটা 
তারই কথা হেগেলের অধিকার ও রাষ্ট্রতত্ত 
(4১ 00101100101 19 1016 00161006 ০01 
1168615 101711950015 01 16171) 
সম্পর্কে লেখা একটি প্রথম 
বাক্যই এটা । তাছাড়া ইউরোপের 
মধ্যযুগের চিন্তাবিদদের সম্পর্কে ফিড্ররিখ 
এঙ্গেলসের বিখ্যাত নিরীক্ষণও আমরা মনে 
করতে পারি। এঙ্গেলসে বলেছিলেন, 
“মধ্যযুগে যারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতেন 
তাঁদের আমল থেকে আঠারো শতকের 


এ রকম যে সব ধর্মই, কাজেই খ্রিস্ট 
ধর্মটাও, প্রতারকদের ব্যাপার, হেগেল 
যখন দর্শনের কাঁধে বিশ্ব ইতিহাসের 
যৌক্তিক ক্রম বিকাশ দেখাবার কাজ 


এঙ্গেলসের “কালেক্টেড ওয়ার্কস'-এর ৪২ 
খণ্ডে পাবেন; ৪২৭ -৮৩৫ পৃষ্ঠা ) 

এখানে যে ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি তা হলো 
হেগেলের আবির্ভীবের পর থেকে ধর্ম 
সম্পর্কে যে অনুমান ইউরোপীয় 
এনলাইটমেন্ট বা তথাকথিত “আলোকিত 
যুগ'-এর দার্শনিকরা করতেন সেটা আর 
কাজে লাগছে না। তাহলে ধর্ম সম্পর্কে 
এনলাইটমেন্টের দার্শনিকদের সঙ্গে 
হেগেলের পার্থক্য রয়েছে । এই পার্থক্য 
আমাদের বোঝা দরকার আছে । দ্বিতীয়ত, 
হেগেল নিজে ধর্ম সম্পর্কে কি ভাবতেন 
তাও জানা দরকার । তৃতীয়ত, পাশ্চাত্যে 
ধর্মের পর্যালোচনা থেকে আদৌ আমাদের 
জন্য শিক্ষণীয় কিছু আছে কি না তার 
খোঁজখবর নেয়াও আমাদের জন্য জরুরি । 
এই হিসাবনিকাশ নেবার সময় আমাদের 
মনে রাখতে হবে পাশ্চাত্য দার্শনিকরা ধর্ম 
বলতে প্রায় সব সময়ই খিস্ট ধর্ম 
বুঝেছেন । মার্কস এবং এঙ্গেলসও তার 
ব্যতিক্রম নন । ল্যাটিন “রিলিজিয়ন' বলতে 
যা বোঝায় তার সঙ্গে “ধর্ম কিম্বা “দীন- 
এই উভয় ধারণার পার্থক্য আছে । কিন্তু 
খ্রিস্ট ধর্মসংক্রান্ত পর্যালোচনার এই 
প্রাথমিক আলোচনাগুলো সেরে না নিলে 
সেই ভেদ বিচার এবং বাংলাদেশে ধর্ম 
পর্যালোনার সস্তাব্য পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নিয়ে 
আমরা কোন ফলপ্রসূ আলোচনা করতে 
পারব না। ধর্মের অন্দরমহল অর্থাৎ 
ধর্মচিন্তার মর্মে প্রবেশ কঠিন হবে। মার্কস, 
এঙ্গেলসে বা লেনিনের ধর্ম নিয়ে 
আলোচনার সময়ও আমাদের মনে রাখতে 
হবে যে তারাও ধর্মসংক্রান্ত আলোচনার 
সময় খ্রিস্ট ধর্মকেই মনে রেখেছেন । এটা 
অস্বাভাবিক কিছু নয় ৷ গোড়ার খ্রিস্ট ধর্ম 
সম্পর্কে এই লেখাটি আরেকজন জার্মান 


নেবার চেষ্টা করছিলেন । 

ধর্ম প্রতারণা মাত্র, নবী-রসুলরা প্রতারক- 
এই ধরনের বালখিল্য থার্ড ক্লাস মূর্খতার 
যে বাড়াবাড়ি “মুক্তচিন্ত', “বিজ্ঞানমনস্ক” 
চিন্তা নামে বাংলাদেশে আমরা দেখি সেই 
সবের বিরুদ্ধে সক্রিয় ও সজীব চিন্তার 
জায়গায় দাঁড়িয়ে কঠোর ও শক্তিশালীভাবে 
রাজনৈতিক বিরোধিতা সংগঠিত করবার 
জন্য আসলে ধর্ম পর্যালোচনার মর্ম 
পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের ভেতর থেকে 
আমাদের বোঝা দরকার । পাশ্চাত্যে এই 
তর্ক কিভাবে হয়েছে তা জানা জরুরি । 
তবে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের 
জানা দরকার যে মার্কস বা এঙ্গেলস 
ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রাচ্যবাদী 
(00161181151) লেখালিখির সঙ্গে পরিচয় 
ছাড়া কিছুই প্রায় জানতেন না । খ্রিস্ট ধর্ম 
বিজয়ী হয়ে দুনিয়াজোড়া আধিপত্য 
কায়েম করতে পেরেছে এঙ্গেলসের মধ্যে 
এই বিশ্বাস প্রবল ছিল । তার লেখায় এর 
জন্য বেশ আত্মত্প্তিও আমরা লক্ষ করি | 
খিস্ট ধর্ম তার আগের ধর্মগুলোর তুলনায় 
কিভাবে এই বৈশ্বিক সাফল্য লাভ করল 
তার একটা সারমর্ম ক্রনো বয়েরের 
লেখালিখির মধ্য থেকে এই নিবন্ধে 
এঙ্গেলস দাঁড় করিয়েছেন, যা আগ্রহী 
পাঠকদের জন্য উপভোগ্য হতে পারে । 
কিন্তু খিস্ট ধর্মের পরে আরেকটি ধর্ম 
কিভাবে খিস্ট ধর্মের বিপরীতে গড়ে 
উঠেছে সে সম্পর্কে এঙ্গেলসের কোনো 
বক্তব্য নেই। এই অভাব এঙ্গেলসের 
লেখাকে গুরুত্বহীন করে না। বরং তার 
এতিহাসিক অবস্থান শনাক্ত করতে 
আমাদের সহায়তা করে। এঙ্গেলস 
নিবন্ধের এক জায়গায় প্রশ্ন তুলেছেন, “যে 
ধর্ম রোমের বিশ্ব সাম্রাজ্যকে নিজের 
অধীনে নিয়ে এসেছিল এবং ১৮০০ বছর 
ধরে সভ্য মানুষের বড় অংশের ওপর 
নিজের আধিপত্য কায়েম রেখেছিল তাকে 
স্রেফ প্রতারকদের জড়ো করা ভুয়া 


দার্শনিক ক্রুনো বয়েরের মৃতু উপলক্ষে 
এঙ্গেলস লিখেছিলেন । এঙ্গেলস ক্রুনো 


ব্যাপারস্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় 
না। যে এতিহাসিক অবস্থায় এর আবির্ভাব 


বয়েরকে এই বলে তারিফ করছিলেন যে 


ও বিকাশ ঘটেছিল এবং আধিপত্য জাহির 


থিস্ট ধর্মের এতিহাসিক উৎপত্তি সম্পর্কে 


করবার জায়গায় পৌঁছেছিল তার ব্যাখ্যা 


ক্রনো বয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। 
এঙ্গেলসের দাবি খিস্ট ধর্মের 

উদ্ভবের প্রশ্নে কমিউনিস্টরাও সমান 
আগ্রহী। সেই জন্য বয়েরের মৃত্দু 


বিশ্লেষণ সম্পন্ন না করে একে চুকিয়ে 
ফেলা যাবে না । একথা বিশেষ করে খিস্ট 
ধর্ম সম্পর্কে প্রযোজ্য (দেখুন পৃষ্ঠা 
৪২৮) । 


অক্টোবর'১৫ _______াাল্লার্্ল্্ই আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 
প্রশ্ন হচ্ছে এ কথা শুধু খ্রিস্ট ধর্ম সম্পর্কে 


গিয়ে মার্কস সে বিষয়ে পরিষ্কার সতর্ক 


কেন প্রযোজ্য তার কোনো সন্তোষজনক 
ব্যাখ্যা এই নিবন্ধে কিম্বা অন্য কোনো 
লেখায় এঙ্গেলস দিতে পারেন নি । কারণ 
তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন তা সাধারণ 


করে গিয়েছিলেন । ইতর বস্তবাদীদের 


(ডেভিড স্ট্রাউস ১৮০৮-১৮৭৪) আর 
বয়ের (ক্রুনো বয়ের ১৮০৯-১৮৮২) তার 


(ভালগার মেটেরিয়ালিস্ট গালিটা আমার 
না, মহামতি মার্কসের) কানে সেটা 


কোন একটি দিক এক পেশে ভাবে নিয়ে 
তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তর্ক করবার জন্য 


পৌছাবার কথা ছিল না, তথাকথিত 


ব্যবহার করেছেন । ফয়েরবাখ তার 


ভাবেই সব ধর্মের উদ্ভব সংক্রান্ত সামাজিক 
এতিহাসিক ব্যাখ্যা হিসাবে খাটে । তিনি 
বলছেন: “যে প্রশ্নের সমাধান করতে হবে 


মার্কসবাদীদের কর্ণকুহরে আজ অবধি তা 
প্রবেশ করেছে বলা মুশকিল। সেই 


পদ্ধতিকে চুরমার করে দিয়েছে এবং স্রেফ 
বাতিল বলে ত্যাগ করেছে। কিন্তু কোন 


প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব । তবে 


সেটা হলো রোম সাম্রাজ্যের বিশাল 


দর্শনকে শুধু মিথ্যা বললেই তাকে 


মার্কসবাদের যে এতিহাসিক রূপ ইতিহাস 


অপসারণ করা যায় না। দুর্দান্ত শক্তিশালী 


জনগোষ্ঠি (খিস্ট ধর্মের) এই ভুয়া 


প্রত্যক্ষ করেছে তার প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা 


হেগেলের দর্শন- যা একটি জনগোষ্ঠির 


ব্যাপারস্যাপার অন্য সব ধর্মের তুলনায় 


নেই বললেই চলে । কিন্তু চিন্তার নৈর্যক্তিক 


পছন্দ করল কেন? যা দাস ও নিপীড়িত 
শ্রেণির সঙ্গে দর কষাকষির সময় ওয়াজ 


ওপর বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে বিপুল প্রভাব 


প্রক্রিয়া হিসাবে ভাববাদ কিভাবে গড়ে 
উঠেছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবার জন্য 


করে বেড়ানো হোত? যাতে উচ্চাকাজী 


মার্ক দর্শনের জগতে আর সরাসরি 


কন্সটান্টিয়ানও শেষ পর্যন্ত দেখল এই ভুয়া 
ব্যাপারস্যাপারকে ধর্ম হিসাবে মেনে 


প্রত্যাবর্তন করেন নি । তবে মানুষের সঙ্গে 


বিস্তার করেছে তাকে উপেক্ষা করে সরিয়ে 
দেওয়া যায় না। তাকে “অতিক্রম? 
(58018190) করে যেতে হবে তার 
শর্তেই । তার মানে হলো পর্যালোচনার 


বাইরের প্রাকৃতিক জগতের সম্পর্ক বিচার 


মধ্য দিয়ে তার রূপের নিরাকরণ যেমন 


নিয়েই তিনি নিজেকে রোমকে সাম্রাজ্যের 


বা মার্কসের ভাষায় উৎপাদন সম্পর্কের 


একচ্ছত্র শাসকে উত্তীর্ণ করতে পারেহ্‌ 
(একই নিবন্ধ, পৃষ্ঠা ৪২৮) । 

ঠিক একই প্রশ্ন ইসলাম কিম্বা অন্য ধর্ম 
সম্পর্কেও করা যায় । কেন আরবে দাস ও 


ইতিহাস পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে এই 
ভাবের জগৎ কিভাবে মানুষের নৈব্যক্তিক 
ইতিহাস হিসাবে গড়ে ওঠে বা মানুষের 
কাছে দৃশ্যমান হয় পরোক্ষে সেই 


ঘটাতে হবে তেমনি ওর মধ্য দিয়ে যে 
মর্মের জয় ঘটবে, তাকে সংরক্ষণ করতে 
হবে । 

এঙ্গেলসের বরাতে এই দাবি খুবই 
তাৎপর্যপূর্ণ । এতে আমরা আগাম এই 


নিপীড়িত শ্রেণির বিশাল অংশ ইসলামের 


সম্পর্কশান্ত্রে তার এই অস্তুদৃষ্টির সার্থকতা 


পতাকা তলে জড়ো হয়েছিল? এঙ্গেলসের 
আলোচনা আমাদের এটাই শেখায় যে 
ধর্মের উদ্তবের সামাজিক ও এঁতিহাসিক 
শর্তগুলো জানা দরকার । ধর্ম পর্যালোচনার 
জন্য এটা জরুরি । তবে সেটা সামাজিক- 
এতিহাসিক প্রয়োজন মেটায়, কিন্তু চিন্তার 
সন্তুষ্টি বিধান করে কি না সে বিষয়ে 
হেগেলের সন্দেহ ছিল । ধর্মের সামাজিক- 
এতিহাসিক পর্যালোচনায় সজীব ও সক্রিয় 
চিন্তা পুরাপুরি সন্তুষ্ট হতে পারে না। 
আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব হেগেল 


কভাবে এই তর্কে একইভাবে 
এতিহাসিক এবং তারই সমান্তরালে সক্রিয় 


ও সজীব চিন্তার নিজস্ব স্বভাবের তর্কে বা 
দ্বান্দিক ধারাবাহিকতার চরিত্র দিয়ে বোঝার 
চেষ্টা করেছেন । মার্কস তরুণ বয়সে “ইয়ং 
হেগেলিয়ান'দের খপ্পরে পড়ে হেগেলের 
ভাববাদিতা থেকে নিজেকে সযত্তে দূরে 
রেখেছেন বটে কিন্তু পরিণত বয়সে তাকে 
প্রকাশ্যে গুরু ঘোষণা দিয়েছিলেন । 

হেগেল, বোঝা যাচ্ছে, পাশ্চাত্য দর্শনে 
ধর্মের পর্যালোচনার তর্ক বোঝার জন্য 
অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক । অন্য দিকে 
তথাকথিত বস্তবাদের কী ঘাটতি বা কী 
গাফিলতির জন্য ভাববাদ চিন্তার 
ফয়েরবাখ সংক্রান্ত থিসিস তৈরি করতে 


আমরা সন্ধান করতে পারি । 
তারপরও আমরা আপাতত বলে রাখতে 
পারি জার্মানিতে ধর্মের পর্যালোচনা শেষ 


ইঙ্গিত পাই যে ধর্মের বিষয় আর দর্শনের 
বিষয় একই, উভয়ের পার্থক্য রূপে, মর্মে 
নয়- হেগেলের এই দাবিকে যত সহজে 
পাশ্চাত্য চিন্তা থেকে অপসৃত হয়েছে বলে 


হয়েছে তার এই দাবিও পুরোপুরি সঠিক 


আমরা ভাবি, তা ঠিক নয়। খোদ 


নয় | নিদেন পক্ষে নতুন ভাবে পর্যালোচনা 
ছাড়া মেনে নেওয়া সম্ভব না। পরে 


এঙ্গেলসই তার সুরক্ষার পক্ষপাতী ৷ 
তুলনায় খিস্ট ধর্মের পর্যালোচনার মধ্য 


হেগেলের দর্শন পর্যালোচনার সূত্র বিচার 


দিয়ে পাশ্চাত্য সজীব ও সক্রিয় চিন্তার মর্ম 


করতে গিয়ে এ বিষয়ে আমরা ফিরে 
আসব | তবে হেগেল কেন গুরুত্বপূর্ণ সেটা 
বোঝাবার জন্য এঙ্গেলসের কাছ থেকেই 
আরেকটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই পর্ব শেষ 
করছি। এঙ্গেলে বলেছেন: “আরেকটি 


যতটুকু এবং যেভাবে ধরে রাখতে পারছে 
সক্রিয় চিন্তার ক্ষেত্র থেকে অ-খিস্টীয় 
ধর্মসমূহ পর্যালোচনার কাজ- সেই তুলনায় 
হয় নি বললেই চলে। যদি সাম্প্রতিক 
কালের ফরাসি দার্শনিক ইম্মেনুয়েল 


বিষয় আমাদের ভুলে গেলে চলবে না: 


লেভিনা ও জাক দেরিদাকে নজির ধরি 


হেগেলীয় চিন্তার স্কুল (বা চিন্তার অনুবর্তী 


সম্ভবত ইহুদি ধর্ম এই ক্ষেত্রে একমাত্র 


ধারা) ভেঙ্চেরে গেছে, কিন্তু হেগেলের 
দর্শনকে শুধু পর্যালোচনা করে অতিক্রম 
করে যাওয়া সম্ভব হয় নি। স্ট্রাউস 


ব্যতিক্রম । 


লেখক: কবি, কলামিস্ট ও নিরাপতা বিশ্লেষক 
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পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর 
লোকেরা আদিবাসী নয় 


প্রতিবছর ৯ আগস্ট বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 


২০০৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে 


“আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস* পালন করা 


জাতিসংঘ সদর দফতরে অনুষ্ঠিত ৬১তম 


হয় । বিষয়টিকে কেন্দ্র করে দেশে দেশে 
নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে । 
আদিবাসীদের অধিকার এবং তাদের স্বার্থ 

ংরক্ষণে দাবি দাওয়া উত্থাপিত হয়। 
উত্থাপিত দাবির যৌক্তিকতা নিরূপণে 
“আদিবাসী' কারা সে বিষয়ে সম্যক ধারণা 
আবশ্যক । নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞায় আদিবাসী বা 
'আাবোরিজিন্যালস” হচ্ছে কোনো 
অঞ্চলের আদি ও অকৃত্রিম ভূমিপুত্র বা 
9017 01076 90911 । 


প্রখ্যাত নৃতত্ববিদ মর্গানের সং্ঞানুযায়ী, 
আদিবাসী 


ছড়িয়ে পড়া এবং বসতি স্থাপন সম্পর্কে 
বিশেষ কোনো ইতিহাস জানা নেই । মর্গান 
বলেন, 0075 £১90115117915 816 076 
20003 01 1)010191) 1900 %৮110 119৬০ 
091] 19510111511 ৪. 101800 01] [11016 
117011161070118] ... 11169 816 010০ 11716 
90103 01 009 5011... (৬101581, 4৮17 
10009000110 10 4১000009195, 
1972) | 


অধিবেশনে 779 [00160 [81005 
[০9018191101 01. 006 1২151)65 ০01 
[00150170715 [১9019169. 


এখানে আইএলও'র প্রথম চার্টার দুটি 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় । চার্টার দুটির 
শিরোনাম হচ্ছে, 10015907005 ৪70 
11108] 7১000186109105 (00100100101) | 
অর্থাৎ আদিবাসী ও উপজাতি জনগোষ্ঠী 
বিষয়ক কনভেনশন। অর্থাৎ এই 
কনভেনশনটি আদিবাসী ও উপজাতি 
সংশ্লিষ্ট । কনভেনশনে পাস হওয়া 
ধারাগ্ডলো একই সাথে আদিবাসী ও 
উপজাতি নির্ধারণ ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ 


করে । 11001567005 ৪170 11994 
ঢ০00195 (0010৮6010 1989-এ 
আদিবাসীর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 


১ তারা যারা একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে 

₹শানুক্রমে বসবাস করছে বা অধিকৃত 
কা ও উপনিবেশ সৃষ্টির পূর্ব থেকে 
বসবাস করছে এবং যারা তাদের কিছু বা 
সকল নিজস্ব সামাজিক, রাজনৈতিক, 
সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত 
অধিকার এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ ধরে রাখে | 


আদিবাসী বিষয়ে আভিধানিক সংজ্ঞার 
বাইরে জাতিসংঘের তরফ থেকে একটি 


এবার আসা যাক ংলাদেশের 
প্রেক্ষাপটে | 


সংজ্ঞা আমরা পেয়ে থাকি । এ বিষয়ে 


উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্রেষণ করে 


জাতিসংঘ ও এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে 


দ্যর্থহীনভাবে বলা যায়, বাঙালি ও বাংলা 


এ পর্যন্ত প্রধানত তিনটি চার্টারের অস্তিত্ব 
পাওয়া যায়। এগুলো হলো: ১৯৫৭ 
সালের ০৫ জুন অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের 
অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার 
(আইএলও) ৪০তম অধিবেশনে প্রদত্ত- 
[17015917003 870 11081 
[00019010173 090৮0100101, 1957 
(৩. 107); আইএলও*র ১৯৮৯ সালের 
৭ জুন অনুষ্ঠিত ৭৬তম অধিবেশনে প্রদত্ত 
[00150110909 8170 11110981 79010193 
0010৬170101, 1989 (9. 169) এবং 


ভাষাভাষীরাই বাংলাদেশে আদিবাসী । 
কারণ তারাই আদি জনধারার অংশ । 

ংলাদেশের তারাই একমাত্র আদিবাসী 
এবং 9017 0£ 07০ 501] বলে দাবি করতে 
পারে । এর পেছনে অনেক জাতিতাত্তিক, 
নৃতান্তিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও প্রমাণ 
রয়েছে । বাঙালি নামের বাংলাদেশের এই 
আদিবাসীরা যদিও একটি মিশ্র জনগোষ্ঠী 
হিসেবে পরিচিত যেখানে বহু জানা- 
অজানা আদি জনধারার সংমিশ্রণ সাধিত 
হয়েছে । তবুও যেহেতু এসব জনগোষ্ঠীর 


এ দেশ সুস্পষ্ট অস্তিত্বের ইতিহাস 
সম্পূর্ণভাবে অজানা এবং স্মরণাতীতকাল 
থেকে এদের পূর্বপুরুষরা এই সমভূমিতে 
এসে বসতি স্থাপন করেছে সেহেতু 
স্বাভাবিকভাবেই একমাত্র তারাই অর্থাৎ 
বাঙালিরাই 9০07 ০0? 0০ 501] বা 
আদিবাসী | বিশ্বের তাবৎ শীর্ষস্থানীয় 
নৃবিজ্ঞানী এবং গবেষক এ ব্যাপারে 
একমত | বাংলাদেশে অবস্থিত ক্ষুদ্র 
নৃগোষ্ঠীগুলো কোন আদিবাসী নয়, 
ধলাদেশের ভূখণ্ডে উপজাতি বা ক্ষুদ্র 
নৃতাত্বিক গোষ্ঠীর আগমনের ইতিহাস 
পর্যালোচনা করলেই এ প্রশ্নের উত্তর 
পীর [ 
৫৯০ খিস্টাব্দে পার্বত্য ত্রিপুরা রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা জুয়া রুপা (বীর রাজা) 
রাঙ্গামাটিতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। 
৯৫৩ খিস্টাব্দে আরাকান রাজা সুলা সান্দ্র 
(05018. 15910018, 951-957 4.0) 
চট্টগ্রাম ও পার্বত্য উট্টগ্রাম আবার দখল 
করে নেন । ১২৪০ খিস্টাব্দে ত্রিপুরা রাজা 
পুনরায় এটিকে উদ্ধার করেন । সুলতান 
ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯ 
খি.) চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু 
ংশ অধিকার করেন । বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি 
শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কারণে ১৪১৮ সালে 
চাকমা রাজা মেয়ান শ্রী (০৮৪) 1901) 
বার্মা হতে বিতাড়িত হয়ে আলীকদমে 
একজন মুসলিম রাজকর্মচারীর নিকট 
আশ্রয় গ্রহণ করেন । তিনি (রাজকর্মচারী) 
রামু এবং টেকনাফে চাকমাদের বসতি 
স্থাপনের অনুমতি দেন । পার্বত্য এলাকায় 
সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করে কুকী গোত্রের 
(নুসাইঠ পাংখু, মোরো, খুমি) 
উপজাতীয়রা। তাদের আগমন ঘটে 
উত্তর-পূর্ব দিক (সিনলুই ও চীন) হতে । 
এরপর ভারতের ত্রিপুরা এবং পার্শ্ববর্তী 
প্রদেশ হতে ত্রিপুরা গোত্রীয় বিভিন্ন 
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উপজাতীয় (ত্রিপুরা, মরং, তঙচংগা ও 
রিয়া আসে । ষোড়শ ও সপ্তদশ 
শতাব্দীতে আরাকানী গোত্র (চাকমা ও 
মগ) এ এলাকায় আগমন করে । কিন্তু 
সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান-বার্মা যুদ্ধের 
সময় মগরা তাদের এ এলাকা ছেড়ে উত্তর 
দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলে যেতে বাধ্য 
করে। উত্তর দিকে আরকানী গোত্রদের 
আগমনের ফলে কুকীরা উত্তর-পূর্ব দিকে 
সরে যেতে বাধ্য হয় । 
সর্ক্ষপ্ত ইতিহাস হতে সহজেই বোঝা 
যায়, বাংলাদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন ক্ষুদ্র 
নৃগোষ্ঠী এদেশের আদিবাসী নয়। 
একইভাবে ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় 
যে, সমতলের উপজাতীয় সম্প্রদায় 
যেমন- সাঁওতাল, গারো, হাজং, মনিপুরী 
প্রভৃতির বাংলাদেশে আগমনের ইতিহাস 
তিন-চারশ” বছরের বেশি নয়। 
উত্তরাঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা 
যায়, সীওতাল সম্প্রদায় রেল সম্প্রসারণের 
কাজে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতের 
উড়িষ্যা ও বিহার অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে 
আসে । কাজেই উপযুক্ত আলোচনায় 
হয় আভিধানিকভাবে 
উপজাতীয় জনগোষ্ঠী 


নৃতত্ ব্দ 
[79 10101015017 (১৯৬০), শা 
[.০জ1) (১৮৬৯), অমেরেন্দ্র লাল খিসা, 
18 (১৯৮৯) এবং £171750 (১৯৫৯) 
প্রমুখের লেখা, গবেষণাপত্র, থিসিস এবং 
রিপোর্ট বিশ্লেষণে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া 
যায়, উপ-জাতীয় ক্ষুন্ব জাতিগোষ্ঠীগুলো 
আদিবাসী নয় । তারা সবাই একবাক্যে 
বলেছেন, পার্বত্য ভট্টগ্রামের বিভিন্ন 
উপজাতীয়রা নিকট অতীতের কয়েক 
দশক থেকে নিয়ে মাত্র কয়েক শতাব্দী 
আগে এদেশে স্থানান্তরিত হয়ে অভিবাসিত 
হয়েছে । খোদ চাকমা পণ্তিত অমরেন্দ্ 
লাল খিসা অরিজিনস অব চাকমা পিপলস 
অব হিলট্রাক্ট চিটাগাংয়ে লিখেছেন, তারা 
এসেছেন মংখেমারের আখড়া থেকে 
পরবর্তীতে আরাকান এলাকায় এবং মগ 
কর্তৃক তাড়িত হয়ে বান্দরবানে অনুপ্রবেশ 
করেন। আজ থেকে আড়াইশ-তিনশ' 
বছর পূর্বে তারা ছড়িয়ে পড়েন উত্তর দিকে 
রাঙ্গামাটি এলাকায় ৷ এর প্রমাণ ১৯৬৬ 
বাংলাদেশ জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি 


প্রকাশিত দি অরিয়েন্টাল জিওগ্রাফার 
জার্নাল । 


জনগোষ্ঠীর বিয়ে-রীতি, আত্মীয়তা সম্পর্ক 
(15909171) 1২618110075), সম্পত্তির 


পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান লোকসংখ্যার 
প্রায় অর্ধেকই বাঙালি এবং বাকি অর্ধেক 


মালিকানা বন্টন-রীতি এবং উত্তরাধিকার 
প্রথা, জন্ম ও মৃত্যুর সামাজিক ও ধর্মীয় 


বিভিন্ন মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত উপজাতীয় 


ত্যাদি বা অন্যান্য সামাজিক প্রথা এবং 


শ্রেণীভুক্ত । একথা এতিহাসিকভাবে সত্য, 


রীতি এক এক ধরনের এবং প্রায় 


আদিকাল থেকে এ অঞ্চলে উপজাতি 
জনগোষ্ঠীর বাইরের ভূমিপুত্র বাঙালিরা 


প্রত্যেকটি আলাদা বৈশিষ্ট্যমপ্তিত 
(1)910156 9100 13911011957) । 


বসবাস করে আসছে তবে জনবসতি কম 


পার্বত্য চট্টগ্রামের এসব উপজাতীয় 


হওয়ায় বিভিন্ন ঘটনা বা পরিস্থিতির 
কারণে আশপাসের দেশ থেকে বিভিন্ন 


জনগোষ্ঠীগ্ুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা 
করলে দেখা যায় যে, এসব 


ক্ষুত্ব নৃগোষ্ঠীর লোকজন এসে বসতি 
স্থাপন করে । পার্বত্য চট্টগ্রামের কুকি 
জাতিবহির্ভূত অন্য সব উপজাতীয় গোষ্ঠীই 
এখানে তুলনামূলকভাবে নতুন বসতি 


জনগোষ্ঠীগুলো প্রায় সবাই যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং 
হিংস্র দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে তাদের পুরাতন 
বসতিস্থান থেকে এখানে পালিয়ে 
এসেছে । নতুবা এক জনগোষ্ঠী অন্য 


স্থাপনকারী | এখানকার আদিম 
জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে স্রা, খ্যাং পাংখো, 
কুকিরা মূল কুকি উপজাতির ধারাভুক্ত | 
ধারণা করা হয়, এরা প্রায় ২শ' থেকে 
€শ* বছর আগে এখানে স্থানান্তরিত হয়ে 
আগমন করে । চাকমা রাজা দেড়শ” থেকে 
৩শ" বছর পূর্বে মোগল শাসনামলের শেষ 


জনগোষ্ঠীর পশ্চাৎধাবন করে আক্রমণকারী 
হসেবে এদেশে প্রবেশ করেছে 
(17001010501 1909, 17391000 1960 
80 17২15195% 1991) । বর্তমানে এদের 
পরস্পরের মধ্যে প্রচুর রেষারেষি এবং ছন্দ 
বিদ্যমান রয়েছে বলে জানা যায় (90181, 
1992) । পার্বত্য চট্টগ্রামের 


দিকে ব্রিটিশ শাসনামলের প্রথম দিকে 


উপজাতীয়দের জনসংখ্যার বন্টনচিত্রও 


মায়ানমার আরকান অঞ্চল থেকে পার্বত্য 
চট্টগ্রামে প্রবেশ করে (1.০%/1) 1869) 

প্রখ্যাত নৃতত্ববিদ এবং ব্রিটিশ প্রশাসক টি. 
এইচ. লেইউইনের মতে 4. £:68601- 
[00101007079 10111] ৪1 10193010 
11516 10] 079 01010950175 17111 
71800 10000105015 00106 ৪০০৪ 
0 90109181103 800 0017 4১181]. 
10719 19 895915 000) 0% 07611 0৮10 
0৪801010109 800 05 1900105 11) 
00710890179 (0০011900186. (15511, 
1869, 7১-28)। পার্বত্য অঞ্চলের মারমা 
বা মগ জনগোষ্ঠী ১৭৮৪ সালে এ অঞ্চলে 
দলে দলে অনুপ্রবেশ করে এবং আধিপত্য 
বিস্তার করে (9701165, 1992 ৪0৫ 
[.০৮110, 1869) | এরা ধর্মে বৌদ্ধ 
মতাবলম্বী । এরা তিনটি ধারায় বিভক্ত । 
যেমন_ জুমিয়া, রোয়াং ও রাজবংশী 
মারমা । বোমরা মায়ানমার-চীন পর্বত 
থেকে নিয়ে তাশন পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য 
অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আগমন 
করে । শুধু ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনায়ই নয়, 
বরং অন্যান্য নৃতাত্বিক এবং সাংস্কৃতিক 
বৈশিষ্ট্যের নিরিখেও দেখা যায়, পার্বত্য 
চট্টগ্রামে এসব মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীগুলোর 
মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল এবং বিস্তর 
অনৈক্য বর্তমান। এদের এক একটি 


সমান নয় । এরা গোষ্ঠী ও জাতিতে বিভক্ত 
হয়ে সারা পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
বসবাস করে । তবে কোনো কোনো স্থানে 
বিশেষ করে শহরাঞ্চলে মিশ্র জনসংখ্যা 
দৃষ্টিগোচর হয় । চাকমারা প্রধানত পার্বত্য 
চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের চাকমা সার্কেলে 
কর্ণফুলী অববাহিকা এবং রাঙ্গামাটি 
অঞ্চলে বাস করে | মগরা (মারমা) পার্বত্য 
চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশের বোমাং এবং মং 
সার্কেলে বাস করে । ত্রিপুরা (টিপরা)গণ 
পার্বত্য উট্টগ্রামের তিনটি সার্কেলে অর্থাৎ 
চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল এবং মং 
সার্কেল সকল স্থানেই ছড়িয়ে থাকলেও 
নিজেরা দলববেধে থাকে । মরা, থ্যাং, খৃমী 
এবং মরং বোমাং সার্কেলের বাসিন্দা । 
ংলাভাষী বাঙালি অভিবাসীরা সারা 
পার্বত্য উট্গ্রামে ছড়িয়ে পড়লেও এদের 
বেশিরভাগই দলবদ্ধভাবে রাঙ্গামাটি, 
বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রামগড় প্রভৃতি 
শহরাঞ্লে বসবাস করে | বাকি বাঙালি 
জনসংখ্যা এখানকার উর্বর উপত্যকাগ্তলো 
সমভূমিতে গুচ্ছগ্রামে বসবাস করে থাকে ৷ 
পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের বাদ 
দিলে এখন আসে এদেশের উত্তর- 
রঃ সিলেট-মৌলভীবাজারের 
খাসিয়া, মনিপুরী, পাত্র পোত্তর) গোষ্ঠীর 
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কথা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল অঞ্চলের 


পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশের বিভিনন জঙ্গলাকীর্ণ 
থে 


গারোদের কথা এবং দেশের উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, 


(45510118191) হয়ে গেছে। মানবিক 


মালভূমি অঞ্চল যেমন_ ছোট নাগপুরের 
বীরভূম, সীউভূম, মানভূম, বাকুড়া, দুমকা, 


বিবেচনার মহানুভবতায় এদেশে 
বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর সমান মর্যাদা, 


দিনাজপুরের কুচ রাজবংশী সীওতাল, 
ওরাও ও মুন্ডাদের কথা । এদের সবাই 
খ্যার দিক বিচারে খুব নগণ্য ও 
বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে । 


বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল যা তৎকালীন 


অধিকার ও স্বীয় জাতি, ভাষা, ধর্ম অথবা 


সীওতাল পরগণাখ্যাত ছিল সেসব অঞ্চলে 


সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের পূর্ণ 


গরিব অরণ্যচারী আদিবাসী সীওতাল, 
মুন্ডা, কুল, বীর, অঁরাও, বাউরী ইত্যাদি 


অধিকার এবং সম্মান নিয়ে সবাই 
স্বকীয়তায় সমান্তরাল চলতে পারে বা 
মিশে যেতে পারে। কিন্তু কোনো 


পাহাড়, মনিপুর, কীচাড় ও অন্যান্য সংলগ্ন 
দুর্গম বনাচ্ছাদিত আরণ্যক জনপদ থেকে 
যুদ্ধ, আগ্রাসন, মহামারী এবং জীবিকার 
অন্বেষণে সুরমা অববাহিকায় প্রবেশ করে 
ও সিলেটের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে 
বসতি স্থাপন করে। নৃ-বিজ্ঞান ও 
ভৌগোলিক জ্ঞানের সকল বিশ্লেষণেই এরা 
উপজাতীয় এবং ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী বৈ আর 
কিছুই নয়। রা কোনো বিবেচনায় 
সিলেটের আদিবাসী হতে পারে না। এরা 
আদি আরণ্যক পার্বত্য নিবাসের (আসাম, 
মণিপুর, মেঘালয় ইত্যাদি) আদিবাসী 
হলেও যখন স্থানান্তরিত রে টড টা 
আসে জাতি সেখানে 
পাশাপাশি ক্ষুদ্র উ ভোগ রা 
সংস্কৃতির ক্ষুদ্র দান হিসেবে 
সমান্তরালভাবে থাকতে পারে । কিন্তু 
কখনো তারা নতুন জায়গায় আদিবাসী 
হতে পারে না। ঠিক একইভাবে 
ময়মনসিংহ (হালুয়াঘাট অঞ্চল) এবং 
টাঙ্গাইল অঞ্চলের (মধুপুর) গারো 
সিট্যানেরা ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালের পরে 
এদের অনেকে তাদের আদিনিবাস 
ফিরে গেলেও বেশ কিছুসংখ্যক 
গারো ও সিওট্যানা বাহ্‌ 
এসব অঞ্চলে রয়ে গেছে। 
গারোদের আদি নিবাস ভারতের 


গারোল্যান্ড । কোনোক্রমেই 
ময়মনসিংহ কিংবা টাঙ্গাইলের তারা 
আদিবাসী নয় । 


আরো বলা যায়, ব্রিটিশ শাসনামলে 
আজ থেকে ৬০-৭০ কিংবা একশ'- 
সোয়াশ* বছর আগে সিলেটের 
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ 
এবং উত্তর সিলেটের কোন নিচু 
পাহাড়ি অঞ্চলে চা বাগান স্থাপনের 
জন্য ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা 
বর্তমান ভারতের বিহার, উড়িষ্যা, 


অক্টোবর'১৫ 


বিবেচনায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণ 
বাংলাদেশের আদিবাসী নয় । বাংলাদেশের 
ক্ষুদ্ধ জাতি-গোষ্ঠীরা আদিবাসী হিসেবে 
কোথাও স্বীকৃত নয় । সরকার তাদের 


রাজমহলের গিরিপথ ডিঙ্গিয়ে সীাওতাল 


আদিবাসী হিসেবে স্বীকার করে না। এরা 


জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের বরেন্দ্রভূমি অঞ্চলে 


আদিবাসী হলে অবশ্যই জাতিসংঘ সনদে 


(রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুর) বসবাস 


স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে আমরা 


শুরু করে । উত্তরাঞ্চলের কুচবিহার ও 
জলপাইগুড়ি জেলা থেকে দক্ষিণের রংপুর- 


মানতাম | বাংলাদেশে বাঙালি ও বাংলা 
ভাষাভাধীরাই আদি জনধারার অংশ । 


দিনাজপুরের নদী অববাহিকামণ্ডতি 
সমভূমিতে নেমে বসবাস শুরু করে কুচ- 
রাজবংশী জনগোষ্ঠী । এর সকলেই তাদের 


তাছাড়া আর কেউ আদিবাসী নয়। 
কাজেই জাতিসংঘ ও আইএলওর সংজ্ঞার 
অপব্যাখ্যা করে বাংলাদেশের উপজাতি 


মূল নিবাসের আদিবাসী হিসেবে বিবেচ্য 
হলেও কোনো যুক্তিতে তাদের নতুন 


জনগোষ্ঠীদের আদিবাসী বানানোর কোনো 
সুযোগ নেই । বরং ওইসব কনভেনশন ও 


আবাসস্থল বাংলাদেশের এসব অঞ্চলের 
আদিবাসী বা ভূমিপুত্র হিসেবে চিহিতি 
হতে পারেনা । 

উল্লেখ্য, রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী 
অঞ্চলের নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সাথে ও 


চার্টার অনুযায়ী ট্রাইবাল বা উপজাতির যে 
তজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা বিচার করেই 
নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র 
নৃগোষ্ঠীগুলো উপজাতি । একই কারণে 
আদিবাসী বিষয়ক জাতিসংঘ চার্টার 


স্থানীয় অন্যান্য বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর 
সাথে কুচ রাজবংশীদের অনেকে 


ংলাদেশের উপজাতিদের জন্য প্রযোজ্য 
নয় । বিশ্ব আদিবাসী দিবসে বিশ্বের বিভিন্ন 


প্রান্তের প্রকৃত আদিবাসীদের স্বার্থ 
রক্ষিত হোক এবং তাদের অধিকার বাস্ত 


সমসংস্কৃতিকরণ প্রক্রিয়ার 
(০০105181100 71090995) মাধ্যমে 
বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একীভূত 


বায়িত হোক, এই আমাদের কামনা । 
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বাংলাদেশের অধিকাংশ নদী একদিন 


বাংলাদেশ 
কোনভাবেই চায়না ব্রন্মপুত্রের পানি গঙ্গায় 
নেওয়া হোক । এ যৌথ নদী কমিশনের 
সদস্য মীর সাজ্জাদ হোসেন জানান, 
জেআরসির বৈঠক বসলে আমরা এ 
বিষয়গুলো জোরালোভাবে তুলে ধরতে 
পারতাম | তার মতে, গত ১৯ থেকে ২২ 
জানুয়ারি ভারতে অনুষ্ঠিত দুই দেশের 
কারিগরি কমিটির বৈঠকেও আমরা যৌথ 
নদী কমিশনের বৈঠকের ওপর গুরুত্বারোপ 
করেছি । কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ৫ বছরেরও 
অধিক সময় ধরে যৌথ নদী কমিশনের 
বৈঠক বন্ধ রয়েছে। পানি সম্পদ 
মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, ২০১০ সালের 
মার্চে দিল্িতে অনুষ্ঠিত যৌথ নদী 
মধ্যে আর কোন বৈঠক বসেনি | এ নিয়ে 
দিনক্ষণ তারিখ ঠিক করা হলেও দিন্রির 
আপত্তির কারণে তা স্থগিত করা হয়। 
জেআরসির বৈঠক না হওয়ায় বাংলাদেশ 
ও ভারতের মধ্যে অভিন্ন সীমান্ত নদী নিয়ে 
অনেক সমস্যা ঝুলে রয়েছে । 

উল্লেখ্য, ভারতের ন্যাশনাল ওয়াটার 
ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি প্রায় ২০ বছরের 
পর্যবেক্ষণে উত্তর-পূর্বাঞ্লের ৩৮টি 


খাল রানের রা করে। এই 
পরিকল্পনার বিশেষ দিক হচ্ছে নদীর এক 
অববাহিকার উদ্ৃত্ত পানি অন্য অববাহিকায় 
যেখানে ঘাটতি রয়েছে সেখানে স্থানান্তর 
করা । এই ২৯টি সংযোগ খালের মধ্যে 
১৩টি হিমালয় বাহিত আর ১৬টি 
পেনিনসুলার বা বিভিন্ন নদী ও উপদ্বীপ 
থেকে উৎসারিত ৷ এ পরিকল্পনা অনুযায়ী 
ভারত সারাদেশে ৭৪টি পানিধার ও বেশ 
কিছু বাধ নির্মাণ করবে । ফলে বর্ধার সময় 
সঞ্চিত পানি শুকনো মৌসুমে বিভিন্ন স্থানে 
কৃষি ও অন্যান্য কাজে সরবরাহ করা 
হবে । তারই অংশ হিসেবে এ নদী 
সংযোগ প্রকল্পের কাজ শুরু করার কথা 
জানিয়েছে ভারতের পানিসম্পদ মন্ত্রী। 
শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশকে পানি থেকে 
বঞ্চিত করতে ভারত শুধু গঙ্গায় ফারাক্কা 
বাধ নির্মাণ করেই ক্ষান্ত হয়নি; বাংলাদেশে 
পরিবেশগত বিপর্যয ডেকে আনতে আরও 
ছয়টি নদীর উজানে তারা বাধ দিয়ে নদীর 
স্বাভাবিক পানি প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করছে। 


তিস্তা মুখ্য ভূমিকা পালন 

করবে । এ জন্য তিস্তাকে 

ঘিরেই ভারতের নানামুখী 

পরিফল্পনা ৷ আত্তঃসংযোগ প্রকল্পের নামে 
৩৭টি নদীর পানি সরিয়ে নেবার 
উদ্বেগজনক খবরের পর এখন ভারত 
তিস্তা-গঙ্গা নদী দুটিকে যুক্ত করার 
পরিকল্পনা নিচ্ছে বলে জানা গেছে । এ 
দুটি নদীর সঙ্গে যুক্ত হবে মানস ও 
সংকোশ নদীও | এই নদীগ্তলো ভারতের 
আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মধ্য দিয়ে 
প্রবাহিত হয়েছে । এর ফলে ভারতের 
আন্তঃ্নদী সংযোগের প্রতিক্রিয়া ঘটবে 
ংলাদেশের তিন-চতুর্থাংশ এলাকাজুড়ে । 
ভারত এই আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প 
বাস্তবায়নের কাজ ইতোমধ্যে এগিয়ে নিয়ে 
চলেছে। এই কার্যক্রমের আওতায় গঙ্গা- 
ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বেসিনের ৩৭টি নদীর 
মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এসব নদীর 
পানি ব্যাপকহারে প্রত্যাহার করে নেবে । 
রা ফলে ভাটির দেশ বাংলাদেশের 
ধিকাংশ নদী পানিশূন্য হয়ে পড়বে । 
বৃহত্তম এই প্রকল্পের পক্ষে 

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট একটি রায় দিলে তা 
আবারো বিতর্কের ঝড় তোলে । গত ২৭ 


তিস্তায় গজলডোবা বাঁধ ছাড়াও মনু ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে দেওয়া এই 


নদীতে নলকীথা বাধ, খোয়াই নদীর ওপর 
চাকমা ঘাট বাধ, বাংলাবন্ধে মহানন্দা 
নদীর ওপর বাধ, গোমতি নদীর ওপর 


রায়ে বিচারিক প্যানেলের প্রধান 
বিচারপতি এস.এইচ কাপাডিয়া বলে, এই 
প্রকল্পটি জাতির উপকারের জন্য । কিন্তু 
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এটি করতে ১০ বছরেরও বেশি সময় 


যমুনা-রাজস্থান লিঙ্ক, রাজস্থান-সবরমতি 


লাগছে । এজন্য এটি শিগগিরই বাস্তবায়ন 


লিঙ্ক, চুনার-সোন ব্যারাজ লিঙ্ক, সোন 


করতে হবে । বলা হয়, এটি বিহারের জন্য 


ব্যারাজ- গঙ্গার দক্ষিণাঞ্চলীয় 


খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে । যেহেতু বেশির ভাগ 


উপনদীসমূহের সংযোগ, মানাস-সঙ্কোশ- 


নদীর বন্যা বিহারের ওপর দিয়ে প্রবাহিত 


তিস্তা-গঙ্গা (ফারাক্কা) লিঙ্ক, যোগীঘোপা- 


হয় এবং এর মাধ্যমে নদীর অতিরিক্ত 
বন্যার প্রকোপ কমবে | বিচারিক বেঞ্চের 


তিস্তা-ফারাক্কা লিঙ্ক, ফারাক্কা-সুন্দরবন 
লিঙ্ক, গঙ্গা-দামোদর-সুবর্ণরেখা লিঙ্ক, 
সুবর্ণরেখা-মহানদী লিঙ্ক প্রভৃতি । এই 


অন্য বিচারপতিরা ছিলেন বিচারপতি 
সাওয়াটানটার কুমার ও এ কে পাটানিক । 
এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিচারিক 


পরিকল্পনা প্রণয়নে ভারত দেশী-বিদেশী 
বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের 
টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে। এই টাস্ক 


বেঞ্চ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, মন্ত্রণালয়, 
বিশেষজ্ঞ ও র নিয়ে এ 


উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করে । 
পানিসম্পদ মন্ত্রী, এর সচিব, বন ও 


ফোর্সকে প্রকল্ের যৌক্তিকতা নিয়ে কোন 
প্রশ্ন তোলার অধিকার দেয়া হয়নি । কেবল 
কীভাবে এটি বাস্তবায়ন করা যায় সে 
বিষয়ে কাজ করতে বলা হয়েছে । 


পরিবেশ সচিব এবং পানি সম্পদ 
মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা 
কমিশন এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের 
চারজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে এই কমিটি গঠিত 
হবে । মুলত এটি ছিল সাবেক প্রধানমন্ত্রী 
অটল বিহারী বাজপেয়ীর একটি আগ্রাসী 
প্রকল্প । সে ২০০২ সালের অক্টোবরে 
একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিল খরা 
থেকে ওই এলাকা বাচাতে । আদালতের 
বেঞ্চ আরও বলেন, “আমরা সরকারকে 
এই প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা 
দিচ্ছি । কমিটি এই প্রজেক্ট বাস্তবায়নের 
জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে | তবে 
বিভিন্ন সুত্র থেকে জানা গেছে, ভারত এই 
রায়ের আগেই এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন 
শুর করে দেয়। ভারতের ১২ হাজার 
কোটি মার্কিন ডলার ব্যয়ে এই প্রকল্পের 
পরিকল্পনা তৈরির কাজ আগামী ২০১৬ 
সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে জানা 
গেছে । প্রকল্পের আওতায় ১৭ হাজার ৩শ 
কোটি ঘনমিটার পানি গঙ্গা-বক্গপুত্র থেকে 
প্রত্যাহার করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও 
দক্ষিণ অঞ্জলের শুকনো এলাকায় নিয়ে 


তবে সেখানকার কথিত শিক্ষাজীবী ও 
গণমাধ্যম এর বিরোধিতা করে চলেছে 
বলেও জানা গেছে। কিন্তু এরই মধ্যে 
নতুন করে যুক্ত হলো বাংলাদেশের বৃহত্তর 
এলাকাজুড়ে পানির অন্যতম উৎস 
ব্রহ্মপুত্র-তিস্তার প্রবাহ । এ পরিকল্পনা 
বাস্তবায়ন হলে ভারতের তিনটি রাজ্য 
সেচের জন্য পানি পাবে। এ ছাড়া 
অতিরিক্ত পানি দেশটির দক্ষিণের 
রাজ্যগুলোতে পাঠানো হবে | তিনটি রাজ্য 
এ পরিকল্পনায় সম্মতি দেয়ার পর কেন্দ্রীয় 
সরকার বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন 
(ডিপিআর) প্রস্তুত করবে । এতে থাকবে 
প্রকল্পের মডেল, পানি বন্টন ও প্রকল্পের 
ব্যয়। মানস-সংকোশ-তিস্তা-গঙ্গা নদী 
[যোগের পরিকল্পনার বিষয়টি জানিয়েছে 
ভারতের পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী সানওয়ার 
লাল জাট | আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের 
বিশেষ কমিটির ৫ম বৈঠক শেষে গত 
সপ্তাহে সে এ ঘোষণা দেয় । 
উল্লেখ্য, ভারতের ন্যাশনাল ওয়াটার 
ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি প্রায় ২০ বছরের 


যাওয়া হবে । ভারতের এই প্রকল্পের লক্ষ্য 
হলো, দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর এই পানি 
প্রবাহ ব্যবহার করে ১২ হাজার ৫শ 
কিলোমিটার খাল খনন, ৩ কোটি ৫০ লাখ 
হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান এবং ৩৪ হাজার 
মেগাওয়াট পানি-বিদুৎ উৎপাদন | 
এছাড়া নৌ-চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং 
খরা পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনা করা হবে। 
হিমালয়ান অঞ্চলের যে সব নদী এই 
ংযোগের আওতায় আসবে তার মধ্যে 
রয়েছে, কোসি-মেচি লিঙ্ক, কোসি-ঘাগরা 
লিঙ্ক, গন্ধক-গঙ্গা লিঙ্ক, ঘাগরা-যমুনা 
(ইয়ামুনা) লিঙ্ক, সারদা-যমুনা লিঙ্ক, 


পর্যবেক্ষণে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৩৮টি 
নদীসহ বিভিন্ন নদীর মধ্যে ৩০টি সংযোগ 
খাল স্থাপনের পরিকল্পনা করে। এই 
পরিকল্পনার বিশেষ দিক হচ্ছে নদীর এক 
অববাহিকার উদ্ৃত্ত পানি অন্য অববাহিকায় 
যেখানে ঘাটতি রয়েছে সেখানে স্থানান্তর 
করা। এর মধ্যে ১৮টি নদী হিমালয় 
অঞ্চলের এবং ২০ পেনিনসুলার । 


আর জলবিদৎ উৎপন্ন করবে | এরই মধ্যে 
তারা ১১টি সংযোগ খালের সমীক্ষা সম্পন্ন 
করেছে। 
বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে 
অনেক আগে থেকেই ভারতের কাছে 
প্রতিবাদ জানানো হয়। ২০০৫ সালে 
ংসদে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা 
জিয়া বিষয়টির প্রতি আন্তর্জাতিক মহলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বলেন, 
“ভারতের নদী সংযোগ প্রকল্প এ দেশের 
জন্য নানা সমস্যার সৃষ্টি করবে । বিপন্ন 
হবে কৃষি-অর্থনীতি, নদীর নাব্যতা, 
সুন্দরবনের জীব-বৈচিত্র । নদী ও প্রাবন- 
ভূমিতে বাড়বে লবণাক্ততার প্রকোপ । 
পানি সম্পদ নিয়ে আন্তর্জাতিক বিধিতে 
বলা আছে, এক দেশের প্রকল্প যেন অন্য 
দেশের পরিবেশ ও আবাসন ব্যবস্থাকে 
ব্যাহত না করে। কিন্তু বাংলাদেশমুখী 
নদীপ্তলোতে ভারত নানা প্রকল্প তৈরি করে 
এই পরিবেশ ও জীবনযাত্রাকে হুমকির 
মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে 
আন্তর্জাতিক নীতির প্রতিও তাদের 
দায়বদ্ধতা দেখা যাচ্ছে না বলে 
পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন। অবশ্য 
বর্তমান বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে 
এখনো কোন শক্ত ও কার্যকরী প্রতিক্রিয়া 
প্রকাশ করেনি । এদিকে, দেশের নদী ও 
পানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আন্তর্জাতিক 
পানি আইন ও গঙ্গা চুক্তি অনুযায়ী 
উজানের দেশ ভারত আন্তঞ্দেশীয় নদীর 
পানি প্রত্যাহার করতে পারে না। এমনকি 
যে কোন ধরনের কার্যক্রম হাতে নিতে 
হলেও দু'দেশের চুক্তি অনুযায়ী তাদের 
ংলাদেশকে সঙ্গে নিয়ে তা করতে হবে । 
১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ 
গঙ্গার পানি ভাগাভাগি নিয়ে ভারতের সঙ্গে 
একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে । এই চুক্তির 
প্রস্তাবনার তিন নম্বর অনুচ্ছেদে বলা 
রয়েছে, আন্তর্জাতিক নদীগ্তলোর পানি 
ভাগাভাগি ও এসব নদীতে প্রকল্প গ্রহণের 
ক্ষেত্রে দু'দেশের জনগণের সুবিধা 
বিবেচনা করে দেখা হবে । চুক্তির নয় নম্বর 
অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, দু'দেশের সরকার 
ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা ও কারো ক্ষতি করা 
নয় এসব নীতিমালার আলোকে যৌথ 


পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত সারা দেশে 
৭8টি জলাধার ও বেশ কিছু বাধ নির্মাণ 
করবে ৷ এর মাধ্যমে তারা আড়াই কোটি 


নদীর পানি ভাগাভাগি করতে সম্মত 
আছে। সুতরাং এই চুক্তির আওতায় 
ভারত কোনভাবেই একতরফাভাবে এই 


হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনবে 


প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারে না। 
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সব ভালো ভালো না । আমাদের চোখে যা 


(ইন্টারনেট) যুগান্তকারী প্রসারে সবাই 


দেখতে ভালো বা আমাদের কাছে খেতে 
যা ভালো লাগে তার সব কিছুকেই ভালো 
বলা যায় না । আবার ভালো কিছুও ভালো 
থাকে না যদি তা মাত্রা ছাড়িয়ে যায় । 


আটকা পড়ে যাচ্ছেন মোহময় জালে । এই 


তা এড়িয়ে যান অনেকে । কিন্তু দেখা যাবে 
গোপনে তিনিও এর একজন ভোক্তা | এটা 


“জালে কে কোন চাল চালে তা বোঝা 
যায় না। খোলা বাতায়নে যেমন চুরির 
ভয়ও থাকে, সাগরে ফেলা জালে যেমন 


সবাই জানেন, অতিরিক্ত কোন কিছুই 


অনেক অনাকাজ্িত জিনিসও উঠে আসে 


যারা করেন গোপনেই করেন। কিন্তু 
ফেসবুক ব্যবহার কোন গোপনীয় বিষয় 
নয় । সবার আগে সামাজিক যোগাযোগ 
মাধ্যম হিসেবে মার্ক জুকারবার্পের 


ভালো নয়। সীমা ছাড়া কোন কিছুই 


তেমনি কোন অতিচতুর ব্যবহারকারী 


ভালো হয় না। আর আল্লাহ সুবহানাহু 


কোন অসতর্ক ব্যক্তির অনেক ক্ষতিও করে 


তা“আলাও পবিত্র কোরআনে অনেকবারই 
বলেছেন, তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না। 
অনেক ক্ষেত্রে, ভালো জিনিস ভালো থাকে 


ফেলতে পারে । 
ইন্টারনেট বা অন্তর্জালের সুবিধা নিয়ে সৃষ্ট 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষের 


ফেসবুকই বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা পেয়েছে । 
কারণ নামটার মতো এর ব্যবহারও অনেক 
সহজ । আর এ কারণেই ফেসবুক নিয়ে 
তৈরি হয়েছে নানা বিতর্ক। এ বিতর্ক 
এমনিতেই হয়নি । এর পেছনেও যথেষ্ট 


না অপপ্রয়োগের কারণে ৷ ছুরি-চাকু- 
আগ্নেয়াস্ত্র যা-ই বলুন না কেন, কোনটাই 
মানুষের ক্ষতির জন্য তৈরি করা হয়নি । 


জীবনে সবার অলক্ষ্যেই অনেক পরিবর্তন 


ভাববার বিষয় আছে । 


এনে দিয়েছে এবং দিচ্ছে । ভালো ফলের 
সঙ্গে অনেক মন্দ ফলও বয়ে আনছে। 


সবই মানুষের উপকারের জন্য তৈরি । 


বলতে পারেন, ভালো ফলই যদি হয় তবে 


সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশনে এক বৈঠক 
শেষে পরিকল্পনামন্ত্রাও দাবি করেছেন 
ফেসবুক বন্ধ করে দেয়ার । জনাব আ হম 


কিন্ত এর অপব্যবহারের কারণেই বর্তমানে 
নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে এবং প্রাণহানির 
ঘটনা ঘটছে । এজন্য আগ্রেয়ান্ত্র ব্যবহার 


আর কথা কেন? আসলে নিন্দুকেরা সব 


কিছুতেই দোষ খুঁজে বেড়ায় । একটা 
জিনিস বোধহয় মনে রাখা দরকার, তা 


নিয়ন্ত্রিত এবং সাধারণের জন্য নিষিদ্ধ । 


হলো কোন জিনিস কারও উপকারে না 


গত এক শতাব্দী ধরে মানুষের জীবনে 


লাগলেও অসুবিধা নেই কিন্তু সেটি যদি 


বৈপ্রবিক পরিবর্তন এনেছে প্রযুক্তির 
উৎ্কর্ষতা ৷ ক্রমে তা কল্পনার জগৎকেও 


উল্টো ক্ষতি করে তখন আপনি কি 
করবেন? নিশ্চয়ই তা রাখবেন না। 


মুস্তাফা কামাল কোন অশিক্ষিত মন্ত্রী নন। 
কোন সেকেলে ব্যক্তিও নন । বাংলাদেশ 
ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান ছিলেন, ছিলেন 
আইসিসিরও প্রধান । তারপরও তিনি এর 
বিরুদ্ধে বলেছেন কারণ তিনি দেখেছেন 
এর অপকারিতা । এই সম্প্রতি কটি 
ঘটনাই আপনাকে নাড়া দিবে | বাংলাদেশ 


ছাড়িয়ে যাচ্ছে । একের পর এক আবিষ্কার 


মাইনাস ওয়ান এর চেয়ে জিরো কি ভালো 
নয়? সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 


প্রযুক্তির অপব্যবহার একজনকে নয়, 
একটি পরিবারকে, কখনও একটি 
সমাজকে বিপথগামী করছে, বিপদগ্রস্ত 
করছে, নিয়ে যাচ্ছে খাদের কিনারায় । 


মানুষের অনেক উপকার করছে এটা 


জাতীয় দলের ক্রিকেটার নাসির হোসেন 
তার বোনের সঙ্গে একটি ছবি ফেসবুকে 
তুলে দেন। এর পরে তিনি নানাজনের 


ঠিক । কিন্তু বর্তমানে অপব্যবহারকারীদের 
দৌরাজ্য্যে এমন কিছু ক্ষতি ঘটছে সমাজে 
যা ওই উপকারকে হার মানিয়ে আমাদের 


নানা রকম অশ্রীল মন্তব্যও পান । এতে 
নাসির হোসেন ব্যথিত হন, ক্ষুব্ধ হন। 
নাসির হোসেন ওই ছবিটি যদি না দিতেন 


মাইনাসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে । আর এ 
মাইনাসের অঙ্কটা ক্রমে বড় হচ্ছে বলেই 


তবে তার কি কোন ক্ষতি হতো? ফেসবুক 
না থাকলে তিনি দেয়ার কথা চিন্তাও 


বর্তমানে আগ্রেয়ান্ত্কেও যেন হার 


কথা উঠছে এর উপযোগিতা নিয়ে ৷ উদার 


করতেন না। ইদানীং অনেকেই অনর্থক 


মানিয়েছে প্রযুক্তির ব্যবহার । গত শতকের 


ও অবাধ স্বাধীনতার ধারকরাও আজ 


শেষ থেকে ইন্টারনেট মানুষের 
জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে 
এসেছে । কেবল যোগাযোগ অনেক সহজ 
ও কার্যকর করে দিয়েছে তা নয়, বিশ্বকে 
নিয়ে এসেছে হাতের মুঠোয় । অন্তর্জালের 


তার স্ত্রীর সঙ্গে বা বান্ধবীর সঙ্গে ঘনিষ্ট 


আওয়াজ তুলছে ওইসব ক্ষতিকারক 


ছবি সারা দুনিয়ার দেখার জন্য দিয়ে 


মাধ্যম বন্ধ করে দেয়ার । পর্নোগ্রাফির 


কথা যদি বাদও দেন তবুও । 
রর বিকৃত _ রুচির 


মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের খোরাক বলে 


দিচ্ছেন । এতে আরেকজনকে প্রলুব্ধ করা 
ছাড়া আর কি ফায়দা তিনি পেতে পারেন । 
যে কাজটা আগে আপনজনের সামনে 
করতেও ইতস্তত বোধ করতেন আজ তা 
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বিশ্বকে দেখাতেও লজ্জা পায় না । দিন কি 


পরিচয়ের সুবাদে আজ কতজন নারী তার 


বেড়েছে? আমরা কথা-বার্তায় বা খোল 


এতোটাই বদলেছে? আপনিই একবার 
ভাবুন আপনার বোনকে বা স্ত্রীকে জড়িয়ে 


সম্ত্রম হারিয়েছে তার হিসাব কোন 
প্রতিষ্ঠান রাখছে কি-না জানি না । তবে যে 


যদি কেউ কোন খারাপ মন্তব্য করে তখন 
আপনার মানসিক অবস্থাটা কেমন হবে । 


পরিবারের মেয়েটি এর শিকার সে এবং 
তার পরিবার কিন্তু আজীবন এ ক্ষত বয়ে 


নলচে বদলে যত দ্রুত নিজেদের আধুনিক 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছি বা আধুনিক বলে 
দাবি করছি গোটা দেশের মানুষ কি তার 
সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলে যেতে পারছে? 


পৃথিবীর কোন প্রান্তের সুস্থ মস্তিষ্কের লোক 


বেড়াবে । বর্তমানে পরকীয়ার কারণে 


কি এটা সহজভাবে মেনে নেয়? মাশরাফি 


যেভাবে সংসার ভাঙছে তার পেছনে এই 


বিন মুর্তজা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তার 


ফেসবুক অনেকাংশেই দায়ী। স্মার্ট 


ফ্যানপেজ ংলাদেশের কোন 


আইনের দুর্বলতায় অপরাধ বাড়ে । আর 
মূল্যবোধের অবক্ষয়ে চরিত্রের দুর্বলতা 
বাড়ে । কেউ যখন তার চারপাশে আলো 


ফোনও দায়ী । এখন অনেক সুলভে 


ব্যববহারকারীর জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন । 


মিলছে আধুনিক ফোন । 


আপনি বলবেন, সবাই তো আর খারাপ 
নন । কিন্তু কে খারাপ তা তো জানা যায় 


এর মাধ্যমে ফেসবুক ব্যবহারও অনেক 


ঝলমলে চাকচিক্য দেখে সে তখন তার 
নিজেকে ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। 
সেওতো সমাজেরই অংশ। খারাপ 


সহজ হয়েছে এবং এ সমাজকে আরও 


জিনিসে প্রলুব্ধ হলে বা কেউ কোন কারণে 


না। সবাই আর তো চোর বা ডাকাত নন । 


রসাতলে নেয়ার জন্য যেন মোবাইল ফোন 


রাজধানীতে কয়েক লাখ পরিবারে কোটির 


অপারেটররাও পাল্লা দিয়ে নেমেছে। 


বেশি লোকের বাস । আর চোর-ডাকাতের 
খ্যা কি লাখ হবে? তারপরও কেন 


আমরা দাবি করি আমরা অনেক এগিয়ে 


নিজেকে বঞ্চিত ভাবলে তার মধ্যে অপরাধ 


প্রবণতা বাড়বেই । আর এতে সমাজের 
শান্তিও নষ্ট হয়। আর আমাদের সবার 


গেছি। আমাদের লেখাপড়ার হার 


আসল লক্ষ্যই তো শান্তিপূর্ণ সমাজ, শান্তি 


সবাই দরজা বন্ধ করে, তালা এঁটে রাত 


বেড়েছে, আয় বেড়েছে, জীবনযাত্রার মান 


যাপন করেন । কয়টা ব্যাংকে ডাকাতির 
ঘটনা ঘটে বছরে? কিন্তু তারপরও লাখ 
লাখ টাকা খরচ করে প্রতিটি শাখায় ভল্ট 
তৈরি করতে হয়। আসলে নিরাপদ 
থাকতে চায় সবাই, আমিও- আপনিও । 
কোন ঝুঁকি নিতে চাই না কেউ আমরা । 
কিন্তু ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপনার ঘরের 
মধ্যে যে চোর বা ডাকাত ঢুকছে সে কিন্তু 
আপনার আর্থিক ক্ষতির চেয়েও মারাত্বক 
ক্ষতির কারণ ঘটাচ্ছে । তা নিয়ে কেন 
মাথা ঘামাবো না। ফেসবুকের মাধ্যমে 


বেড়েছে । আমরা খতিয়ে কি দেখেছি যে, 
এই বাড়ার হার কতটুকু? কতজনের 


পূর্ণ দিনযাপন | যত ভালোই খান, ভোগ 
করেন, শান্তিই আসল । 


প্রতিষ্ঠার ১ম বর্ষ হতে প্রতি বছর ইবতেদায়ী সমাপনী 
জে-ডি-সি ও দাখিল পরীক্ষায় ঞ+ সহ শতভাগ পাশ 


প্রিন্সিপাল 
ভাইস্‌ প্রিন্সিপাল 


১ লা ডিসেম্বর হতে সকল বিভাগে ভর্তি ফরম বিতরণ করা হবে। 


১ ০৪৪৩৯৯৭০৩৪০ 
১ ০১৮১৫-৪৩৫৪১০২ 
* ০১৯৮১১-১৯৩০৩৪ ২ 


ক্যাম্পাস £ 
তরিকা ভিলা ল্যোব এইভ সহলগ্ন) 


একাভেমী স্কুলের 
একাডেমী রি 


চর 


পারে 
ফেনী 
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আধ্যাত্মিক ক্ষমতার উৎস শেষ রাতের নামায 


তাহাজ্জুদ প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) 
হতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
পর্যন্ত সকল নবী-রাসুলগণের বৈশিষ্ট্য 
যুগ-যুগান্তরে পীর, দরবেশ, কুতুব, ওলী- 
আবদালগণের অভ্যাস ও 


আন্নাহপ্রেমিকদের বিশেষ অবলম্বন এবং 


দীনের দায়িত্ব পালনে তাবলীগ ও 
দাওয়াতি কমীগিণের রূহানী জ্যোতি ও 
বিস্ময়কর ক্ষমতা অর্জনের বলিষ্ট মাধ্যম । 


পবিত্র কুরআনে তাহাজ্জুদ 

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে তাহাজ্জুদের গুরুত্ব 

ও ফযীলত সম্পর্কে অনেক আয়াত 

এসেছে । ইরশাদ হয়েছে, 

৩ এ ও এও 2 ক ৬ এ 525 
9135185 

“হে নবী! রাতের কিছু অংশে অতিরিক্ত 

নামায হিসেবে তাহাজ্জুদ পড়ুন অচিরেই 

আপনার প্রভু আপনাকে মাকামে মাহমুদে 

অধিষ্টিত করবেন ।” 


মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেন, 

0255260120288215 058 70।2৮1 
০০০০ 

সে সকল মু্তাকীদের জন্য জান্নাত 

রয়েছে, যারা হচ্ছে ধৈর্যধারণকারী, 

সত্যবাদী, একান্ত অনুসারী, আল্লাহর পথে 

ব্যয়কারী_ এবং সাহরীর সময় ক্ষমা 

প্রার্থনাকারী 1” 

পবিত্র কুরআনে আরও এসেছে, 

6৫6611 

“রহমানের বিশিষ্ট বান্দাগণ হচ্ছেন তারা, 

যারা সাজদা ও দণ্ডায়মান (তাহাজ্জুদ) 

অবস্থায় রাত যাপন করে ৮5 

আল্লাহ পাক আরও বলেন, 

0৩১১৯৫০০৭৬2 

“তারা (মুত্তাকিরা) বিশেষত সাহরীর সময় 

ক্ষমা প্রার্থনা করে | 

সূরা মুজ্জাম্মিলে ইরশাদ হয়েছে, 

84৩) 5158652ঞ% 

“হে চাদর আবৃত রাসূল | রাত্রিকালে 

দণ্ডায়মান হোন (তাহাজ্ঘাদ পড়ুন) ।” 

আরও এসেছে, 


মাওলানা মুফতী আবদুল হক 


9৩) এও ৩৪35 2৮ এর এ ৫ ও) 

ঠ ০৫১৫ 038৮ 52 
“নিঃসন্দেহে আপনার প্রভু অবগত 
আছেন । আপনি এবং আপনার একদল 
মুমিন সাথী তাহাজ্জুদের জন্য (কখনো) 
রাতের প্রায় দু'তৃতীয়াংশ (কখনো) অর্ধ- 
রাত্রি আবার (কখনো) রাতের এক 
তৃতীয়াংশ দণ্ডায়মান থাকেন (সালাতে 
তাহাজ্জুদ আদায় করেন) ।% 


পবিত্র হাদীসে তাহাজ্জুদ 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ সে.) ঘরে, সফরে 


4595 


সববত্র অত্যন্ত যত্বের সাথে তাহাজ্জুদের 
সালাত আদায় করতেন । তার মহিয়সী 
স্ত্রীগণকেও তিনি তাহাজ্জুদের জন্য ঘুম 
তুলে দিতেন এবং সাহাবীগণকে 
তাহাজ্জদের ব্যাপারে _ বিশেষভাবে 
গুরুত্বারোপ করতেন । নবী কারীম সে.) 
৮6 ৬ ৬০১৬ ৬ 8০৪ ক ও 8 
এ ৬ | ৬ ৬০০ ১০৮৩ 
৬০৩ 2০0 ৩ ০৪০ নঠিও ০] 
35593 958৩ 

'জান্নাতে এমন একটি প্রাসাদ রয়েছে, যার 
ভেতর থেকে বাইরে এবং বাইরে থেকে 
ভেতরে সবকিছু দেখা যাবে । আল্লাহ পাক 
এটি তৈরি করেছেন সেসব লোকদের 


জন্যে, যারা ১. বিন কথা বলে, ২. 
মানুষকে খাবার বিলায় এবং ৩. 


রাত্রিবেলায় (তাহাজ্জুদ) নামা পড়ে যখন 
মানুষ ঘুমায় ॥? 

অন্য হাদীসে এসেছে, 

০৯ ৬০ 2৬ ৫ :0$ ০3১০০ নি 
49401 গা ০৬) ৬ জি এ ০৬০ 


9৩): ৫ ৩৩ ০৩ এ ৫ 


44505 43০৪0 ৮5 
হযরত মাসরুক (েহ.) হযরত আয়িশা 
(রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, নবীজির 
নিকট কোন আমলটি অত্যাধিক প্রিয়? 
তিনি বললেন, নিয়মিত আমল | হযরত 
মাসরুক রেহ.)_ আবার প্রশ্ন করলেন, 
কোন সময় নবী করীম (সা.) রাত্রি 
জাগরণ করতেন? হযরত আয়িশা (রাযি.) 
বললেন, রাসুল (সা.) মুরগ ডাকার সাথে 
সাথে (সাহ্রীর সময়) উঠতেন (তাহাজ্জুদ 
পড়তেন) ।” 


(। : উজ | 4১5 0 06 822 টা 
১৮ এলি এর তি 8896205৯558 
এ এ ৩ ই] ৮৪৫85 তু ৯ পা 
১৪36 এড ৫০০ ০৫০ ৩৪২০৪ 


14৫015453৩৬ দ্র 
“হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
যে, তিনি বলেন, আমি মহানবী (স.) 
ইরশাদ করেন, আল্লাহ সেই স্বামীকে 
রহমত করুক যে তাহাজ্জুদের জন্যে নিজে 
উঠল এবং তার স্ত্রীকেও তুলে দিল । যদি 
স্ত্রী উঠতে না চায় তখন তার মুখে পানি 
ছিটায় । আর আল্লাহ পাক সেই স্ত্রীকেও 
রহমত করুক যে তাহাজ্জুদের জন্যে নিজে 
উঠল এবং স্বামীকেও ডেকে দিল | যদি 
সে উঠতে না চায় তখন তার মুখে পানি 
ছিটাল ।৯ 
অন্য একটি হাদীসে রাসুল (সা.) বলেন, 
দিও ৩০ এ ৬5 8 লে গ্ প 
পট ও ০৪ 453 এ| টা] রি 95 ও 81 

এ) ১৪9455255 ১৩০০১ ৮৬৪39 


“তোমরা তাহাজ্জুদ নামায অনিবার্য করো । 
কারণ এটি তোমাদের পূর্ববর্তী 
আল্লাহঅলাগণের বৈশিষ্ট্য । তোমাদের 


অক্টোবর'১৫ -_____7-17-.-. আত্তার্তহীদ ১৮ 
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প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের মাধ্যম । 
তোমাদের গুনাহসমূহের কাফফারা ও 
তোমাদেরকে গুনাহ থেকে নিবৃত্তকারী 1? 
বলাবাহুল্য তাহাজ্জুদের নামাযে দীড়িয়ে 
নবী করীম (সা.) এমন আত্মনিয়োগ 
করতেন দীর্ঘক্ষণ কিয়াম ও রুকু করতেন 
যে, তার কদম মোবারক ফুলে যেত । 

রি বিত 


১৪):4৩$ 4৫6 54935 (5 ৩৫%। 


1258512৬5 
হযরত মুগীরা ইবনে শু"বা (রাি.) বর্ণনা 
করেন, একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) 


(তাহাজ্জুদ নামাযে) এত দীর্ঘ কেয়াম 
করলেন যে, তার কদম মুবারক ফুলে 
গেল । আরয করা হলো, ইয়া রাসুলুল্লাহ! 


ফিকহের নির্ভরযোগ্য.  কিতাবসমূহে 


রাত্রে ইবাদতগুযার । আল্লামা রূমী 


তাহাজ্জুদকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদী বলা হলেও 
কেউ কেউ এটাকে নফলের অন্তর্ভুক্ত বলে 
অভিমত পোষণ করেন । 


তাহাজ্জুদ কয় রাকআত 

এ প্রসঙ্গে সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম 
শরীফের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, 
নবী করীম (সা.) সাধারণত আট রাকআত 
সালাতে তাহাজ্জদ আদায় করতেন । আর 
কোন কোন বর্ণনা থেকে ৪ রাকায়াত 


/মা'আরিফুল কুরআন ৫/৫১৮] । 


তাহাজ্জুদের সময় 

মহানবী (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামের 
বৈশিষ্ট্য ছিল শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে 
তাহাজ্জুদ আদায় করা। তাই এটিই 
তাহাজ্জুদের উত্তম সময় | তবে তাফসীরে 
মাযাহিরী মতে নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে 


আল্লাহ পাক তো আপনার পূর্বাপর সকল 


নফল নামায পড়া কিংবা নিদ্রার পূর্বে 


গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন । নবী করীম 
(স.) বললেন, “তাই বলে কি আমি কৃতজ্ঞ 
বান্দা হবো না?” 

একটি হাদীসে এসেছে, 

4357 :56 ঝ ঝ| ০১536 ০৯ 89591 ৬৪ 
৬ ০৪330 95 এ সু ৫ জউ ৫ 


“হযরত আবু হুরাইরা (রাি.) হতে বর্ণিত, 
আল্লাহর রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 
“মহান আন্রাহ রাতের শেষ তৃতীয়াংশে 
দুনিয়ার (নিচের) আসমানে অবতরণ 
করেন । আর ডেকে ডেকে বলেন, কেউ 
ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছো কিঃ আমি তাকে 
ক্ষমা করবো । কেউ রিযক অন্বেষণকারী 
আছো কি? আমি তাকে দান করবো । 
কেউ বিপদগ্রস্থ আছো কি? আমি তার 
বিপদযুক্ত করবো | এভাবে ডাকেন সুবেহ 
সাদিক পর্যন্ত ।২ 


তাহাজ্জুদ সুন্নাত না নফল 

ইসলামের প্রারস্তকালে তাহাজ্জুদ ফরয 
ছিল । অতঃপর মি'রাজ রাজনীতে দৈনিক 
৫ ওয়াক্ত নামা ফরয করা হলে 
তাহাজ্জুদের ফরযিয়াত রহিত হয়ে যায় । 


নফল নামায পড়া উভয়টি তাহাজ্জুদ বলে 
গণ্য হবে। 


মহানবী (সা.) সাহাবায়ে কেরাম এবং 
যুগ-যুগান্তরে আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ, কুতুব, 


(রহ.)-এর মতে আল্লাহ প্রেমের লক্ষণ 
হচ্ছে, সাহরীর আহ্যারী । হাকীমুল উম্মত 
আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রেহ.) ৩য় 
বা ৪র্থ জামায়াতে যখন পড়তেন তখন 
থেকে তাহাজ্জুদ ধরে ছিলেন যে, আমরণ 
কাযা করেননি !আশরাফুস সাওয়ানিহ পৃ. 
১৬]। 

বালাকোটের শহীদ সাইয়েদ আহমদ 
বেরলভী (রহ.)-এর সৈনিকগণ সকলেই 
তাহাজ্জুদগ্ডজার ছিলেন বলে ইতিহাস 
সাক্ষ । আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দীন 
সকলে তাহাজ্জুদের নামায ও সাহরীর 
ধিকর-আযকারকে বাধ্যতামূলক করতেন । 
আল্লাহ পাক আমাদেরকেও তাহাজ্জুদ এবং 
যিকর-আযকারের তাওফীক দান করুন । 
আমীন । 


লেখক: কলামিষ্ট, এন্থ প্রণেতা ও মুহার্দিস,আজিজুল 
উলূম মাদ্রাসা, রাজারকুল, রামু, কক্সবাজার 


ওলী আবদাল ও দীনের মাকবুল 
প্রচারকগণের জীবন চরিত পর্যালোচনা 
ও যিকর-আযকারের মাধ্যমে দীনের 
সুকঠিন দায়িত্ব পালনে অলৌকিক শক্তি ও 


ল-কুরআন, সরা আল-মুযান্মিল, ৭৩:১২ 
ল-কুরআন, সৃরা আল-মুযাম্মিল, ৭৩:২০ 
আল-বায়হাকী, শুভারুল ঈমান, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২৩ হি. _ ২০০৩ খরি.), খ. ৫, পৃ. ৪০০, 
হাদীস: ৩৬০৯, হযরত আবু আল- 
আশআরী (রোযি.) থেকে বর্ণিত 


ক্ষমতা অর্জন করতেন । আল-কুরআনে 
মহানবী (সো.)-কে তাহাজ্জুদের নির্দেশ 
দেওয়ার পর বলা হয়েছে, আমি তোমার 
প্রতি অনেক কঠিন দায়িত্ব অর্পন করব । 
আরও ইরশাদ হয়েছে, 

3 2% 5058৫ ৯৩86৩ 
“নিঃসন্দেহে রাব্রিকালে উঠা (তাহাজ্জুদ ও 
যিকর-আযকার করা) অন্তর ও শব্দের 
সংযমের পক্ষে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল 
এবং কথা খুব পরিমার্জিত ও শাণিত 


2১৩ 


যুগ-যুগান্তরে আল্লাহ প্রেমিকগণের বিশেষ 
আমল হচ্ছে সালাতে তাহাজ্জুদ । রোম 


তবে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হওয়াই যুক্তি যুক্ত 


সম্রাটের বিশেষ দূত মদীনা থেকে 


বলে তাফসীরে মাযহিরী ও তাফসীরে 
মা'আরিফুল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। 


প্রত্যাবর্তন করে রিপোর্ট করেছিলেন 
যে,সাহাবারা দিনে ঘোড় সওয়ার আর 


” (ক) আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. - ২০০১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫০, 
হাদীস: ১১৩২; (গ) মুসলিম, আাস-সহীহ, দার 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫১১, হাদীস: ১৩১ (৭৪১) 

৯ আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৩৩, 
হাদীস: ১৩০৮ 
আলবাবী ত্যান্ড স্স পাবলিশিং আ্যান্ড প্রিন্টিং 
গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. ৫, পৃ. ৫৫২, হাদীস: 
৩৫৪৯ 

* (ক) আল-বুখারী, প্রাজ্ঞ খ. ৬, পৃ. ১৩৫, 

হাদীস: ৪৮৩৬; গে) মুসলিম, গাঁওজ্ঞ খ. ৪, পৃ. 

২১৭১, হাদীস: ৭৯ (২৮১৯) 

(ক) আল-বুখারী, গাঁভ্, খ. ২, পৃ. ৫৩, 

হাদীস: ১১৪৫; গে) মুসলিম, গ্রাওজ্, খ. ১ 

, পৃ. ৫২১-৫২৯, হাদীস: ১৬৮ ও ১৬৯ (৭৫৮); 
(গ) আত-তাবরীধী, ঃ 
আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. 


2 


১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রসঙ্গ হিজরত 
এবং জিহাদ 


আবদুল হালীম খা 


সামগ্রক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে 
দেখা যায় যে, ইসলামের মৌলিক ভিত্তি 
দুটি স্তম্তের ওপর মজবুতভাবে দীড়িয়ে 
আছে । এর একটি হিজরত এবং অপরটি 
জিহাদ । কুরআন মজিদ এ দুটি বিষয়কে 
অতীব গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করেছে এবং 
যুজাহিদ ও মুহাজিরদের প্রতি বিপুল 
সম্মান দেখিয়েছেন । 
(৪০৩৪৭ 335 0 ৬৪৮ সস ৩ 
০০4৩ 
৫৬০ 85 ৬ ৩0 2552 2৭25 4॥ 
6৫৮65481662 
“আর যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের 
উদ্দেশে হিজরতের জন্য নিজগৃহ থেকে 
বের হয়, অতঃপর এ অবস্থার মৃত্যুবরণ 
করে, তা হলে তার প্রতিফল ও প্রতিদান 


আল্লাহর তাআলাই প্রদান করবেন। 
আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ।” 


ও জিহাদ শব্দ দুটি পাশাপাশিভাবে দেখা 
যায়। 
৫0547012388 95 4005 
8৬-৩১%০এসাঠি১2 
“যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর 
পথে হিজরত ও জিহাদ করেছে এবং 
যেসব লোক আশ্রয় দিয়েছেও সাহায্য 
করেছে তারাই হচ্ছে সত্যিকার মুমিন ৷” 
ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের 
দুটি ভাগে অভিহিত করা হতো, একটি 
মুহাজির এবং অন্যটি আনসার | সেই 
মুমিন মুসলমানদের মুহাজির বলা হয়, 
যারা ঈমান রক্ষার তাকিদে ইসলামী জীবন 
বিধান অনুসারে জীবন যাপন করার জন্য 
নিজেদের ঘরবাড়ি মা বাবা আত্মীয়-স্বজন 
ও সম্পদ ত্যাগ করে মদীনায় এসে আশ্রয় 
নিয়েছিলেন । আর মুহাজিরদের যারা 


আশ্রয় ও সাহায্য সহযোগিতা দান 
করেছিলেন তাদেরকে বলা হয় আনসার | 
ইসলামে হিজরত ও জিহাদ দুটি 
অপরিবর্তনীয় বিধান। এ চিরস্থায়ী 


অর্থাৎ যয়িফ বলেছেন । হাফিজ ইবনে 
হাজার এ্ক্ছ-এর মতো বিখ্যাত মুহাদ্দিস 
এ হাদীসগুলোকে হাদীস বলেই স্বীকার 
করেননি । বলেছেন, নফসের সঙ্গে যুদ্ধ 


বিধানের কোনো ব্যত্যয় ও পরিবর্তন 


জিহাদে আকবর নয় । এটি একটি আরবি 


নেই । অর্থাৎ সবসময়ের জন্যই এ সম্ভাবনা 
বিদ্যমান রয়েছে যে, এমন কোনো সময় 
অবস্থা ও পরিস্থিতি এসে যেতে পারে যখন 


প্রবাদবাক্য । 
এতো একটি দিক। অন্য একটি দিক 
হচ্ছে এই হাদীস সত্য কি মিথ্যা তা যাচাই 


মুসলমানদের নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য 


করার অন্যতম প্রধান সূত্র হচ্ছে আল- 


দেশে চলে যেতে হতে পারে এবং জিহাদ 


কুরআন । কোনো হাদীস যদি কুরআনের 


অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হতে পারে । 


অভিমতের সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকে বা 


হিজরত ও জিহাদ আল্লাহর রাসূল র্ 
এবং তার সাহাবীগণ করেছেন । এটা 
এতিহাসিক সত্য । এতে কোনো অস্পষ্টতা 
নেই । এ বিষয়ে নিজেদের ইচ্ছে মতো 
মনগড়া ব্যাখ্যা করার উপায় নেই । অন্য 
রকম ব্যাখ্যা করলে তা হবে বিরাট 
বিভ্রান্তি | 

কিন্তু কেউ কেউ হিজরতের ব্যাখ্যা এভাবে 
করে থাকেন, হিজরত মানে পাপ কাজ 
থেকে হিজরত করা, পাপ কাজ ত্যাগ 
করণ যাবতীয় পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে 
দূরত্ব অবলম্বন করা । মুহাজির তাকেই 
বলা যায়, যে গুনাহসমূহ ত্যাগ করেছে 
এবং তা থেকে দূরত্ব অবলম্বন করেছে । এ 
ব্যাখ্যা সত্য সঠিক হলে পাপ কাজ থেকে 
তওবাকারী পৃথিবীর সকল ব্যক্তিকেই 
মুহাজির হিসেবে অভিহিত করা যায় । 
জিহাদ সম্পর্কেও এ রকম একটা ব্যাখ্যা 
দেওয়া হয় যে, মুজাহিদ তাকেই বলা 
যেতে পারে, যে তার প্রবৃত্তি সঙ্গে জিহাদ 
করে । অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই মুজাহিদ যে 
তার গুপ্ত নফসে আম্মরা, যা সকল 
মানুষের মধ্যে রয়েছে তার বিরুদ্ধে জিহাদ 
করে, সকল কুপ্রবৃত্তি খারাপ কামনা বাসনা 
লোভ-লালসা ভোগ বিলাসের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করে। তারা এ প্রসঙ্গে একটি 
হাদীস উল্লেখ করে থাকেন, যাতে উল্লেখ 
যে, প্রবৃত্তি বা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ 
হচ্ছে বড় জিহাদ- জিহাদে আকবর ।” 

এই হাদীসটি যারা বর্ণনা করেছেন তারা 
তিনটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন, 
যেগুলোতে নফসের সাথে সংগ্বামকে 
রাসূল ্ঞ্জঈ জিহাদে আকবর বলেছেন । 
এগুলো বর্ণনা করেছেন ইবনে নাজ্জার, 


বিরোধী হয় তবে সে হাদীস বাতিল বলে 
ত্যাগ করা হয়। রাসূল ্রঞ্জ মাপকাঠি 
নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এই বলে যে, 
আল্লাহর বাণী আমার বাণী রদ (বাতিল) 
করবে, কিন্তু আমার বাণী আল্লাহর বাণী 
রদ (বাতিল) করবে না ।” 
এই আলোকে দেখা যাক এই ব্যাপারে 
আল্লাহ কি বলেছেন । আল্লাহ বলেছেন, 
ত৫44385 0843 
“কাফিরদের কথা শুনো না, মানো না এবং 
তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম বালিয়ে 
যাও | 


এখানে আল্লাহ যে শব্দ ব্যবহার করেছেন 
তা হলো জিহাদান কবীরা” । কবীর এবং 
আকবর শব্দ দুটি একই মুল থেকে এসেছে 
এবং একই অর্থ বহন করে । অর্থাৎ আল্লাহু 
বলেছেন জিহাদে কবীর বা আকবর হচ্ছে 
কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । অন্যদিকে 
কিছু লোক বলেছেন জিহাদে আকবর 
হচ্ছে নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । আল্লাহর 
বাণীকে তারা ব্যাখ্যা করে উল্টে দিতে 
চাচ্ছেন । এই হলো আল-কুরআনের বাণী 
আল্লাহর বাণী । এ বিষয়ে রাসূল উ্জ-কে 
প্রশ্ন করা হলো, কোন জিহাদ সর্বশ্রেষ্ঠ? 
তিনি জবাব ছিলেন, 

প্রাণ এবং সম্পদ দিয়ে মুশরিকদের 
বিরুদ্ধে জিহাদ করা 1” 

এ বাণী তো আল্লাহর বাণীরই প্রতিধ্বনি । 
একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামে 
দু'প্রকার হিজরত এবং দু'প্রকার জিহাদের 
কথাই বলা হয়েছে । আমাদের প্রিয় নবী 
রঙ্গ এবং সাহাবীগণ সকলেই মুহাজির 


আমান 


দায়লামী ও খতীব সকল মুহাদ্দিসই 


ছিলেন এবং উপরোক্ত উভয় অর্থেই 


একবাক্যে এই তিনটি হাদীসকে দুর্বল 


মুহাজির ছিলেন । 


অক্টোবর'১৫ ________লল্ল্্্ু। আত্তার্তহীদ ২০ 


স।ম।কা।লী।ন 
প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে 


চিন্তা-ভাবনাও করলো না সে নিফাক 


মানুষের এমন কতগুলো স্তর রয়েছে 
সেখানে পৌছার জন্য তাকে কতগুলো 
বাহ্যিক সিড়ির সাহায্য গ্রহণ করতে হয় । 
সুতরাং এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, 
যুদ্ধের ময়দানে গমন ব্যতীতই কেউ 
মুজাহিদ হিসেবে গণ্য হবে এবং হিজরত 
না করেই কেউ মুহাজির হিসেবে গণ্য 
হবে । অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, 
প্রয়জোনের সময় ঘরবাড়ি সন্তান-সন্তৃতি, 
মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্রীয়স্বজন, 
বন্ধুবান্ধব প্রমুখ থেকে বিদায় নিয়ে 
কোথাও চলে যাওয়ার পরিবর্তে অন্যায় ও 
পাক কাজ থেকে বিরত হয়ে ঘরে বসে 
থাকবো, আর এ অবস্থায়ও আমাদেরকে 
মুহাজিরই বলা হবে । 

ঠিক অনুরূপভাবেই আল্লাহর পথে 
ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কষ্ট 
করার পরিবর্তে যদি কেউ ঘরের এক 
কোণে বসে বসে মুরাকাবার অবস্থায় 
প্রবৃত্তির বিরদ্ধে জিহাদে প্রবৃত্ত হয় তবুও 
তাকে মুজাহিদই বলতে হবে এবং 
রণক্ষেত্রে যুদ্ধধত সৈনিকগণ বা 
মুজাহিদদের থেকেও পুণ্য বা সওয়াব 
বেশি হবে । 

যেসব লোক হিজরত দ্বারা শুধু গুনাহ 
থেকে হিজরত এবং জিহাদ দ্বারা শুধু 
প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদের অর্থই গ্রহণ 
করেছেন এবং অন্য অর্থ সম্পূর্ণভাবে 
পরিত্যাগ করেছেন তারা মূলত একটি 
বিরাট বিভ্রান্তিকার ধারণার মধ্যে নিমজ্জিত 
হয়ে আছেন। 

নবী করীম মানুষের কর্তব্যসমূহ 
নির্ধারণ করে দিয়েছেন । তিনি বলেছেন, 
একজন মানুষের কর্তব্য তার অন্তরে নিষ্ঠা 


আনি 


যার 


অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে 1” 

আর যাদের নিয়ত এই যে, হিজরতের 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে হিজরত করবে 
এবং জিহাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে 
জিহাদ করতে কুগ্ঠাবোধ করবে না, তারা 
অবশ্যই মুহাজির ও মুজাহিদের মর্যাদায় 


যুদ্ক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন 
তখন এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে বললো, হে 
আমীরুল মুমিনীন! আমি চেয়েছিলাম যে, 
আমার ভাইও আপনার সঙ্গী হোক এবং 
সেও সৌভাগ্য অর্জন করুক । তখন 
হযরত আলী ঞ্ক্* যে জবাব দিয়েছিলেন 
তা ভেবে দেখার বিষয় । তিনি বলেছিলেন, 


অভিষিক্ত হবেন। পবিত্র কুরআনে 
উল্লেখিত হয়েছে, 
25৯ 2 0 ৩5357৩5 


৮০৪৮5 2920 9 ০৯০ 3 ৫52 
রে ০৮5 29126 ১৮ এ ৩৩ 
20105555-21 28155828554 

(9142 425৩৮ 
“মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ 
ঘরে বসে থাকে, আর যারা আল্লাহর পথে 


স্বীয় সম্পদ ও জীবন বিসর্জন দিয়ে জিহাদ 


আমাকে এটা বলো যে, তার নিয়ত কি 
ছিল? তার অন্তরের অভিলাষ কি ছিল? 
তোমার ভাই কি কোনো ওজর থাকার 
দরুন আসতে পারেনি? না বিনা ওজরে 
আসেনি? যদি কোনো ওজর ছিল না এবং 
আসেওনি তা হলে তার আসা অপেক্ষা না- 
আসাই আমাদের জন্য ভালো হয়েছে। 
আর যদি সে বিশেষ কোনো ওজর থাকার 
দরুন আসতে পারেনি কিন্তু তার হৃদয় মন 
আমাদের সঙ্গে ছিল তখন আমাদের 
সঙ্গেই ছিল । শুধু তাই নয়, আমাদের সঙ্গে 
সেসব লোক ছিল যারা এখনো তাদের 


করে তারা কখনো সমান হতে পারে না 


পিতা-মাতার ওরসে রয়েছে । আর এ 


যে সব মুজাহিদ স্বীয় ধন সম্পদ ও জীবন 


ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে | যদি 


বিলিয়ে দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ তায়ালা 
তাদের, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের 
উপর মর্যাদা দিয়েছেন । আল্লাহ তায়ালা 
সকলের জন্যেই সুন্দর এবং কল্যাণের 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৷ আর যারা ঘরে বসে 
থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে 
তাদের আল্লাহর তায়ালা মহাপুরক্কারের 
ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন ।”* 

আলোচ্য আয়াতে যে ঘরে বসে থাকা 
লোকদের কথা বলা হয়েছে তারা আল্লাহ 
বিরোধী নয় | বরং এখানে তাদের কথাই 
বলা হয়েছে যারা বিশেষ কোনো ওজরের 
কারণে জিহাদ শরীক হতে পারছে না এবং 


এবং সদিচ্ছাকে লালন করে । আর তার 


ঘরেই অবস্থান করছে । আর যারা অচল 


লক্ষ ও উদ্দেশ্য এটাই হওয়া উচিত যে, 
প্রয়োজনে সে হিজরত করবে এবং 


অক্ষম | অন্ধ ও পঙ্গু কিন্তু তাদের মধ্যে এ 
সদিচ্ছা রয়েছে যে, তাদের যদি এসব 


প্রয়োজন দেখা দিলে সে জিহাদের 


অসুবিধা ও ক্রটি না থাকতো, তা হলে 


ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে । রাসূল উজ 
বলেছেন, 
54170 5৬৪৬৮ 


পুত এ 


1305 ১% 2505 ৩৪ 
“যে ব্যক্তি জিহাদে শরীক হলো না, 
জিহাদের কথাও বললো না, এ ব্যাপারে 


তারা অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের 
জন্য সকলের চেয়ে অগ্রগামী থাকতো । 
পবিত্র কুরআনে তাদের বিপক্ষে বলে নি। 
বরং তাদের সদিচ্ছা ও নিয়তের বিশ্বস্ততা 
কারণে তারাও মুজাহিদের মধ্যেই গণ্য । 

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায় । 
হযরত আলী একটি যখন সিফফীনের 


এমন লোক পাওয়া যায়, যাদের অন্তরের 
অন্তস্থলে এ আকাঙ্কা রয়েছে । হায়! যদি 
আমরা আলীর সঙ্গে থাকতে পারতাম এবং 
তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারতাম, তাহলে এ 
সব লোক আমাদের কাছে সিফফীনের 
যোদ্ধাদের মধ্যেই গণ্য । 


* আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:১০০ 

২ আল-কুরআন, সরা আল-আনফাল, ৮:৭৪ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-ফুরকান, ২৫:৫২ 

* (ক) আবু দাউদ, আস-সনান, আল- 

মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 

খ. ২, পৃ. ৬৯, হাদীস: ১৪৪৯; খে) আন- 

নাসায়ী, আল-মুজত।বা মিনাস-সুনান 
আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর, খ. ৫, পৃ. 
৫৮, হাদীস: ২৫২৬; গে) আত-তাবরীষী, 
মিশকাতুল মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল 
ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
১১২৬, হাদীস: ৩৮৩৩; হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে হুবশী রর থেকে বর্ণিত 

৫ মুসলিম, আাস-সহীহ, দার ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৫১৭, হাদীস: ১৫৮ (১৯১০), 
হযরত আবু হুরায়রা কু থেকে বর্ণিত 

১ আল-কুরআন, সর? আন-নিসা, ৪:৯৫ 
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ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


মিডিয়া বা গণমাধ্যম বলতে আমরা বুঝি, 
যার সাহায্যে বিভিন্ন তথ্য, সংবাদ ও 
অনুষ্ঠান বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছে 
যায়। মিডিয়াকে মোটামুটি ৪ ভাগে ভাগ 
করা যায় । প্রিন্ট মিডিয়া, অডিও মিডিয়া, 
ভিডিও মিডিয়া এবং কম্পিউটার মিডিয়া 
বা ইন্টারনেট । প্রিন্ট মিডিয়াকে আবার ২ 
ভাগে ভাগ করা যায় ৷ যেমন- নিয়মিত ও 
অনিয়মিত | নিয়মিত প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যে 
রয়েছে, দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক, 
মাসিক, ত্রেমাসিক বা বাৎসরিক ম্যাগাজিন 
ইত্যাদি । আর অনিয়মিত প্রিন্ট মিডিয়ার 
মধ্যে রয়েছে, বই-পুস্তক, বুকলেট 
ইত্যাদি । অডিও মিডিয়া যেমন- অডিও 
সিডি, রেডিও ইত্যাদি । ভিডিও মিডিয়া 
যেমন- ভিডিও সিডি, টেলিভিশন 
ইত্যাদি । আর কম্পিউটার মিডিয়া বা 
ইন্টারনেট যেমন- ব্লগ, ফেসবুক, 
ইউটিউব, টুইটার ইত্যাদি । এখানে 
উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
আমাদের বলে, একজন মানুষ প্রিন্ট 
মিডিয়ায় যদি কিছু পড়ে, তাহলে সে তার 
আনুমানিক ১০% মনে রাখতে পারে। 
অডিও মিডিয়ায় যদি কিছু শুনে, তাহলে যা 
শুনেছে তার ২০% মনে রাখতে পারে । 
যখন একজন মানুষ ভিডিও মিডিয়ায় 
কোন কিছু শুধু দেখে, তাহলে সে তার 
৩০% মনে রাখতে পারে । আর যদি কোন 
কিছু একইসাথে দেখে এবং শুনে, তাহলে 
সে তার ৫০% মনে রাখতে পারে । 
তাহলে বুঝা গেল মনে রাখার দিক থেকে 


মিডিয়ার সাহায্যে 
আগামীর পথপরিক্রমা 


যে মিডিয়া অধিক ভূমিকা রাখে, সেটা হল 
ভিডিও মিডিয়া । 

ইসলামে মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমের গুরুত্ব 
অপরিসীম | ইসলাম গোটা বিশ্ব ও সমগ্র 
মানবতার জন্য | তাই প্রতিটি মুসলমানের 
উপর ইসলাম অন্যের নিকট পৌছানোর 
দায়িত্বও অনিবার্ষভাবে এসে যায় । আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 

৪85০128552৬) 

তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে 
আহ্বান করো হিকমত ও সদুপদেশের 
মাধ্যমে 1” 


রাসুলুল্লাহ সো.) বলেছেন, . 
হা সঃ ০6 15219) 


সময়ের অপরিহার্য দাবি । ইসলামবিরোধী 
পত্রিকাগ্তলো যেভাবে ইসলাম, আলিম- 
ওলামা ও মাদরাসার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ 
ছড়াচ্ছে তার মোকাবেলায় কোন ইসলামি 
দৈনিক নেই । যদিও অনেক বিলম্ব হয়ে 
গেছে, এ বিষয়ে আলিমদের এখনই 
ভাবতে হবে । দেশের বরেণ্য আলেমে 
দীন, মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা 
মহিউদ্দিন খান সাহেব বলেছেন, “গোটা 

ংলা সাহিত্যেই ইসলামি উপাদানের 
সাহিত্যমান ও শিল্পশক্তি অত্যন্ত দুর্বল 
অবস্থায় রয়েছে” তাই আলিম সমাজকে 
মানসম্পন্ন সাহিত্য রচনা করে এই 
দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠতে হবে । এজন্যে 
ইসলামি বিষয়-আশয়, গল্প, কবিতা, 


“তোমরা আমার পক্ষ হতে একটি আয়াত 
হলেও পৌছিয়ে দাও ।” 


এ আধুনিক যুগে আমাদেরও কর্তব্য হচ্ছে 
ইসলামের প্রচার-প্রসারে সম্ভাব্য সব 
মাধ্যম অবলম্বন করা । এখানে উল্লিখিত 
৪টি মিডিয়া কীভাবে ইসলাম প্রচারে 
অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে, সে 
সম্পর্কে কিঞ্িৎ আলোকপাত করা হল । 


প্রিন্ট মিডিয়া: বাংলাদেশে ইসলামি 
সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ম্যাগাজিন 
থাকলেও ইসলামি কোন দেনিক নেই। 
ইসলামের প্রতি দরদি মাত্র দুয়েকটি 
পত্রিকা আছে । দেশব্যাপী ইসলামের 


উপন্যাস ইত্যাদি লিখে ইসলামি সাহিত্য 
সমৃদ্ধ করতে হবে । পাশাপাশি শিশু-কিশুর 
উপযোগী ইসলামি আদর্শ ও 
মূল্যবোধসম্পনন বই লিখতে হবে । যাতে 
আমাদের শিশ-কিশোররা রাম ও 
বামপন্থীদের সাহিত্যের বিষ-ছোবল থেকে 
রক্ষী পায়। 


অডিও মিডিয়া: অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, যে 
মাধ্যমটি সবার এক্যমতে ইসলামের 
প্রচার-প্রসারে কাজে লাগানো যেতে পারে, 
সেই রেডিও নিয়ে ইসলামের জন্য 
নিবেদিতপ্রাণদের কাজিফিত কোন 
তৎপরতা নেই । আধুনিক তরুণ প্রজন্মকে 


অমীয় বাণী পৌঁছাতে, ইসলামের আদর্শ 
তুলে ধরতে এবং সত্যনিষ্ঠ সংবাদ প্রচারে 


ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে এই 
শক্তিশালী মাধ্যমটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 


একটি মানসম্পন্ন ইসলামি দৈনিক প্রতিষ্ঠা 


পালন করতে পারে। এ বিশাল 
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জনগোষ্ঠীর কাছে আল্লাহ ও রাসুল (সা.)- 
এর বাণী এবং ইসলামি মূল্যবোধ ও 


ও কার্টুনগুলো ভিডিও সিডি আকারে তৈরি 
করেও মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার 


আদর্শ প্রচারে একটি এফএম রেডিও চালু 
এখন সময়ের দাবি। আর ওলামায়ে 
কেরামের দারস, বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, 
কুরআনের তেলাওয়াত ও তাফসীর এবং 
ইসলামি গজলের অডিও সিডি তৈরি করে 
মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা 
করতে হবে । আরেকটি গুরুত্তপূর্ণ কাজ 
হল অডিও লাইব্রেরি তৈরি করা । বাজারে 
ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার ইসলামি 
বইগ্ডলো সিডি আকারে তৈরি করা । আরব 
বিশ্বে এই কাজটি হচ্ছে । এ সময়ে ব্যাপক 
সাড়া জগানো সিডি আকারে তৈরি অডিও 
লাইব্রেরি হচ্ছে মাকতাবাতৃশ শামেলা । 
এই সিডিতে রয়েছে ১৬০০ কিতাব । 


ব্যবস্থা করতে হবে । 


কম্পিউটার মিডিয়া বা ইন্টারনেট: এই 

সময়ে সবচে আধুনিক প্রযুক্তি হচ্ছে 

ইন্টারনেট । ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলাম 

প্রচারের কিছু দিক সম্পর্কে কি 

আলোকপাত করছি । 

১. রগ: এটি এক ধরণের ব্যক্তিকেন্রিক 
পত্রিকা । বর্তমান সময়ে ইসলাম 


ংলাদেশে বাংলায় লিখিত বা অনুদিত 


বিরুদ্ধে অবাধে 


ইসলামি বইগুলো মানুষের জন্য সহজলভ্য 
করতে এই কাজটি করা অতিপ্রয়োজন । 


ভিডিও মিডিয়া: ইসলামি জাতিসত্তার 
প্রাণশক্তি নিঃশেষ করার কাজে টিভি 
অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত 
হচ্ছে। হলিউড ও বলিউডের নির্মিত 
সিনেমার প্রভাবে আমাদের যুবসমাজের 
ঈমান ও আখলাক আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে 
দাঁড়িয়েছে । আর কোমলমতি শিশু- 
কিশুরদের মগজ ধোলাইয়ের কাজে সবচে' 
বেশি ব্যবহার হচ্ছে কার্টুন । তাই সময় 
থাকতে এখনই আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে 
হবে । এই অবস্থা পাল্টে দেওয়ার জন্যে 
প্রয়োজন নিজস্ব স্যাটেলাইট স্থাপন ও 
টিভি নেটওয়ার্ক চালু করে সত্যনিষ্ঠ সং 

প্রচার, ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধসম্পন্ন 
রুচিসম্মত শিক্ষণীয় বিভিন্ন ভিডিও ক্লিপ, 
কার্টুন ইত্যাদি তৈরি করে সুন্দরভাবে 
সম্প্রচার করতে হবে । আর ভিডিও ক্লিপ 


চলেছে । তাদের 
অপপ্রচারের জবাবে এই শক্তিশালী 
মাধ্যমটিকে আলিমরা কাজে লাগাতে 
পারেন । 

২. ফেসবুক: বর্তমান সবচেয়ে জনপ্রিয় 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম | 
ফেসবুকে ওয়াজ মাহফিল, কুরআনের 
তেলাওয়াত, ইসলামি গজল ইত্যাদি 
ভিডিও আপলোড করা যায় ৷ কুরআন 
ও হাদিসের বাণীসংযুক্ত ছবি কিং্‌ 
ইসলাম সম্পর্কে নিজের বা অন্যের যে 
কোন লেখা শেয়ার করে দাওয়াতি 
কাজ করা যায় । আরবের আলিমরা এ 
মাধ্যমটি ব্যবহার করে ইসলামের 
দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে 
গেছে। লাখ লাখ মানুষ তাদের 
পেইজে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা 
প্রবন্ধ গুলো পাঠ 


/ ৮ 
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প্রচার-প্রসারে ভূমিকা পালন করতে 
পারেন । 

৩. ইউটিউব: এতে কোন আলিম তার 
ওয়া, আলোচনা, কবিতা, ইসলামি 
গজল আপলোড করে ছড়িয়ে দিতে 
পারে গোটা বিশ্বে । আরবের অনেক 
আলিমকে দেখা যায়, ইউটিউবে নিজস্ব 
চ্যানেল তৈরি করে তাতে নিজের 
জুমার খুতবা, বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামি 
আলোচনা, মাসআলা-মাসায়েল 
ইত্যাদি আপলোড করে দাওয়াতের 
কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন । এটি আমাদের 
আলিমদের জন্য অনুসরণীয় হতে 


পারে । 

৪. অনলাইন পত্রিকা: অনলাইনে দৈনিক 
পত্রিকা, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক 
ম্যাগাজিন তৈরি করে ইসলামের প্রচারে 
ভূমিকা পালন করা যায় । 

৫ ইন্টারনেটভিত্তি লাইব্রেরি: 
রা ইসলামি লাইব্রেরি 

গড়ে তুলে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে 
লামার না এগিয়ে আসতে 


পারেন । 

৬. উইকিপিডিয়াই তথ্য আপলোড: এটি 
হচ্ছে অনলাইনভিত্তিক ফি বিশ্বকোষ । 
যে কেউ এতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 
আপলোড করতে পারে । ২৮৫টি 
ভাষায় এতে তথ্য সংযোজন করা 
যায়। একজন আলেমে দীন এতে 
ইসলামের এতিহ্য ও নিদর্শন এবং 
ইসলামের গুরুত্পূর্ণ ব্যাক্তিদের জীবনী 
সংযোজন করতে পারেন । 
ইন্টারনেটভিত্তিক এসব মিডিয়া ব্যবহার 
করে ইসলাম বৈরী শক্তি ইসলাম ও 
মুসলমানের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে 
চলেছে । তাই সময় থাকতে এ 
মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে এখনই 
আমাদের ঘুরে দীড়াতে হবে । 

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাঁর 

দীনের প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা রাখার 

তাওফিক দান করুন। আর বাতিল 
মিডিয়ার মোকাবেলায় হক মিডিয়া প্রতিষ্ঠা 
করার তাওফিক দান করুন | আমীন । 


১ আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:১২৫ 
২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ১৭০, 


হাদীস: ৩৪৬১ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ****০*১০৬০০০০০৩ 


বিউটি পার্লারে সাজ-সজ্জা প্রসঙ্গে 
সমস্যা: মুহতরম! আমার স্বামী আমাকে 
বলে। এখন আমার প্রশ্ন হল, বিউটি 


শরয়ী সমাধান 
স্মরণ রাখতে হবে যে, মৃত ব্যক্তির চোখ, 
মুখ ও নাকে সুরমা দেয়া ধর্মীয় আবরণে 


মৃত্যুর সময় আপনাকে শপথের কাফ্ফরা 
দেয়ার ওসিয়ত করে যেতে হবে । আর 
যদি আপনি তাকে মৃত্যর আগে বিবাহ 


একটি বিদআতে সায়্যিআহ ও কুসংস্কার । 


পার্লারে সাজ-সঙ্জার সময় চোখের ভ্রু, 
গায়ের লোম ইত্যাদি কেটে ফেলা হয়। 
আর মুখের দাগ ইত্যাদি উপড়ে ফেলা 
হয়। এমতাবস্থায় স্বামীর কথায় আমি 


কুরআন-হাদীস ও ফতওয়ার কিতাবাদিতে 


করেন, তখন আপনার শপথ আদায় হয়ে 
যাবে । আর কোন কাফফারা দিতে হবে 


এর কোনো উন্নেখ নেই । বরং সিজদাহর 
জায়গাগ্তলোতে অর্থাৎ কপাল, দু'হাটু, 
দু'হাত ও দু'পায়ে কাফুর দেয়ার কথা 


পার্লারে গিয়ে সাজ-সঙ্জা করতে পারবো 
কিনা? জানালে আনন্দিত হব । 
নায়লা ইসলাম 
বি. বাড়িয়া, ঢাকা 


শরয়ী সমাধান 

প্রকাশ থাকে যে, কোনো স্বামী যদি নিজ 
স্ত্রীকে বিউটি পার্লারে সাজ-সঙ্জী করে 
মার্কেটে বা রাস্তাঘাটে স্ত্রীর রূপ মানুষকে 
দেখানোর জন্য বলে থাকে; তবে তা 
ইসলামী শরীয়ত মতে জায়েম ও বৈধ হবে 
না। আর যদি স্বামী নিজে স্ত্রীর রূপ- 
সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য বলে এবং 
পার্লারে মহিলারাই কাজ করে; তবে তা 
জায়েয হবে । কিন্ত সাজ-সজ্জার মধ্যে ব্রণ 
ইত্যাদি পরিষ্কার করতে কোনো অসুবিধা 
নেই। 


সূরা নূর: ৩১; সহীহ মুসলিম: ৪/১৯৫; 
ফাতওয়ায়ে আলমগীরী: ৮/২৫৮; 
ইমদাদুল ফতাওয়া: ৪/১৯৬ 


মৃত ব্যক্তিকে সুরমা দেওয়া প্রসঙ্গ 
সমস্যা: আমাদের এলাকায় প্রচলিত আছে 
যে, মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর তার 
চোখ, হাতের তালু ও কপালে সুরমা দিতে 
হয়। আর জানাযার নামাযে দীড়ালে 
কাতারে কাতারে গোলাপজল ছিটাতে 
হয় । অনুরূপ কবরস্থানে কিছু চাউল দেয়া 
হয় এবং মাইয়্যিতকে দাফন করার পর 
হয়। একাজ কতটুকু শরীয়ত সম্মত? 
জানাতে আনন্দিত হব । 
মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম 
কক্সবাজার 


অক্টোবর”১৫ 


উন্মেখ আছে । আর জানাযার নামাযের 
সময় মুসল্লিদের উপর গোলাপজল 
ছিটানোও একটি কুসংস্কার । এরকম 
কবরের নিকট ফকীর-মিসকীনদের চাউল 
বিতরণ করাও একটি কুসংস্কার । এর 
থেকে বিরত থাকা মুসলমানদের একান্ত 

কর্তব্য | 
সূত্র: সুরা হাশর: ৭; মিশকাতুল মাসাবীহ: 
১/২৭; বাহরুর রায়িক: ২/১৭৩; ফাতওয়ায়ে 
মাহমুদিয়া: ০/৩৩৫ 


শপথ প্রসঙ্গ 

সমস্যা আমি কয়েক বছর আগে এক 
মেয়েকে বিয়ে করার শপথ করি । কিন্তু 
পরে তাকে বিবাহ না করে অন্য এক 
মেয়েকে বিয়ে করি । আর সেই মেয়েটিরও 
বিবাহ হয়ে গেছে । আমাদের পরস্পরে 
আর বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা নেই । এখন 
আমাকে উক্ত শপথের কাফ্ফারা দিতে 
হবে কিনাঃ জানালে উপকৃত হব । 

মুহাম্মদ রফিক আহমদ 


শরয়ী সমাধান 


না। 

সূত্র: সুরা মায়িদা: ১; হিদায়া: ৪৭৬; রাদ্দুল 

মুখতার: ৫/৬৬৯; ৫/৬৬৫; আল-ফিকহিল 
ইসলামী ওয়া আদিল্লাতিহী: ৩৬৯ 


মেহেদী ও আংটি ব্যবহার প্রসঙ্গে 
সমস্যা: ১. আমাদের এলাকায় মেহেদী 
অনুষ্ঠানের সময় পুরুষের হাত-পায়ে 
মেহেদী দেয়া হয়। এখন প্রশ্ন হল, 
রে জন্য হাত-পা ও চুল-দাড়িতে 
মেহেদী ব্যবহার করা জায়েয আছে কিনা? 
২.পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার 
করা, গলায় চেইন ব্যবহার করা জায়েয 
আছে কি? রূপা বা লোহার আংটি দেয়াতে 
কোন সমস্যা আছে কিনা? জানালে কৃতজ্ঞ 
থাকব । 


পটিয়া, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান 

১. স্মরণ রাখতে হবে যে, পুরুষের জন্য 
প্রয়োজনে মাথার চুল বা দাড়িতে খেযাব 
ইসেবে মেহেদী ব্যবহার করা জায়েয ও 
সুন্নাত এবং পায়ে পাকওয়া ইত্যাদি 
রোগের ওঁষধ হিসেবে মেহেদী ব্যবহার 
করা বৈধ । বাকী, হাত-পায়ে সৌন্দর্যের 
জন্য পুরুষের মেহেদী ব্যবহার মাকরুহে 


প্রশ্নে উল্লেখিত ঘটনায় উক্ত মেয়ের 


তাহরীমী । কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত 


যদিওবা অন্যত্র শাদী হয়ে গেছে । তথাপি 
আপনার বিয়ে করার সম্ভাবনা রয়েছে । 
কেননা সেই মেয়ের স্বামী যদি তাকে 


আছে, পুরুষের বীনাত বা সৌন্দর্য এমন 
বস্তু ব্যবহারে যার মধ্যে সুগন্ধি থাকে, রং 
থাকে না। আর মহিলার সৌন্দর্য এমন 


তালাক দেয় বা মারা যায়; তখন আপনি 
তাকে বিয়ে করতে পারবেন । আর এই 


বস্ততে যার রং দেখা যায়; তবে সুগন্ধি 
গোপন থাকে । 


সম্ভাবনাটা আপনার মৃত্যু বা সেই মেয়ের 


২. পুরুষের জন্য স্বর্ণ ও লোহার আংটি বা 


মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকবে । আপনি যদি 


অন্যান্য অলংকারাদা ব্যবহার করা 


মৃত্যু পর্যন্ত তাকে বিয়ে না করেন, তাহলে 


মাকরূহে তাহরীমী ও না জায়েয । বাকী 


[) আত্তার্তহীদ ২৪ 


ফা।তা।ও ।য়া 
রূপার আর্ট যদি চার আনার কম হয়; 


যায় না; তাদের পক্ষ হতে ওয়াজিব 


তাহলে পুরুষের জন্য ব্যবহার করা 


আদায় হয় না। যারা অজ্ঞতা বা 


জায়েয । আর চার আনা বা তার চেয়ে 
অধিক হলে না জায়েয বলে গণ্য হবে । 
আর স্বর্-পিতল ইত্যাদি মিশ্রিত 

অলংকারাদী ব্যবহারও নাজায়েয | 
সূত্র: আবু দাউদ:২/৫৬০; তালীফাতে 
রশীদিয়া ৪৮২; সহীহ আল-বুখারী: ২/৮৭১; 
হিদায়া: 8/৪৪১; ফাতওয়ায়ে আলমগীরী: 
৫/৩৩৫ 


বিক্রয় প্রসঙ্গ 
সমস্যা: আমার একটি সুপারী বাগান 
আছে । উক্ত বাগানের সুপারী বিক্রি করে 
হজ্জ করার ইচ্ছা করছি । এখন আমি যদি 
সুপারী বাজারে বিক্রি করতে গেলে অনেক 
সময়ের প্রয়োজন । তার মধ্যে হজ্জের 
সময়ও চলে যেতে পারে । তাই আমি 
পাকা সুপারীগুলো গাছে থাকাবস্থায় একটা 
মূল্য নির্ধারণ করে বিক্রি করি । উক্ত বিক্রি 
শরীয়ত সম্মত কিনা? জানতে চাই । 
মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান 


চরফ্যাশন, ভোলা 


শরয়ী সমাধান 
প্রশ্নে উল্লেখিত নিয়মে সুপারী বিক্রি করা 
জায়েয ও বৈধ । কারণ পাকা ফল গাছের 
উপর বিক্রি করা শরীয়ত সম্মত | 
সূত্র: সহীহ আল-বুখারী: ১/২৯২; ফাতহুল 
কাদীর: ৫/৪৮৮; রাদ্দুল মুখতার: 4৮৫; 
ফাতওয়ায়ে তাতারখানিয়াহ: ৮/৩১৭ 


সালাম প্রসঙ্গ 

সমস্যাঃ আমার জানা মতে, সালামের 
জওয়াব সালামদাতা শুনে মত দেয়া 
ওয়াজিব । প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের দেশের 
অধিকাংশ লোক এই মাসআলা জানে না। 
এমতাবস্থায় সে ধরনের কোনো ব্যক্তিকে 
সালাম দেয়া মানে তাকে একটি ওয়াজিব 
তরকের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা নয় কি? সে 
ধরনের ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া সম্পর্কে 
শরীয়তের মাসআলা কী? জানালে কৃতজ্ঞ 
থাকব । 


মুহাম্মদ আবদুর রহীম 
শরয়ী সমাধান 
শরীয়তের বিধান মতে মুসলমান 


অবহেলার কারণে বড় শব্দে উত্তর দেয় 
না; তাদেরকে মাসয়ালা জানিয়ে দেয়া 
উচিৎ । আর যারা জেনে-শুনে বিনা উজরে, 
সালাম না দেয়াকে অভ্যাসে পরিণত করে 
ফেলেছে; তারা ওয়াজিব তরক করার 
কারণে ফাসিক বলে গণ্য হবে । আর 
ফাসিককে সালাম দেওয়া শরীয়তে 
মাকরূহ । 
সূত্রঃ দুররুল মুখতার: ৫/২৬৫-২৬৭; 
ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া: /৩২৫-৩২৬ 


আযান সংক্রান্ত 

সমস্যা: ১. আযানের পর আযানের দোয়া 
মাইকের মধ্যে পড়া ও হাত তুলে মুনাজাত 
করা শরীয়ত সম্মত কিনা? 

২. আযানের আগে পরে সালাতু-সালাম 
পড়া নিয়ে আমাদের এলাকায় কিছু সমস্যা 
দেখা দিয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর 
বিধান কী? জানতে চাই । 


বৈলছড়ি, বাশখালী, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান 


অবস্থায় সেই ইমামের জন্য এ মসজিদে 
ইমামতি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন 


হবে? 
তাওহীদ মিয়া 
চন্দনাইশ, টট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান 
উল্লিখিত প্রসঙ্গে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, 
কোনো ইমামের মধ্যে শরয়ী কোনো 
সমস্যা বিদ্যমান না থাকলে; বরং ঈর্ষা- 
বিদ্বেমূলক কারণে ইমামের ক্রটি 
অন্বেষণে মহাব্যস্ত লোকের অসন্তুষ্টি নামায 
সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে 
না। আর যদি ইমামের ক্রটির কারণে 
মুক্তাদী অসন্তুষ্ট হয়; তাহলে এর জন্য 
ইমামই দায়ী এবং তার ইমামতি মাকরূহ । 
সূত্রধ সুরা হুজুরাত: ১২; বাহরুর রায়িক: 
১/৩৬৯; রাদ্দুল মুখতার: ৪/২৩৭; 
ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়াং ১/৮৭; 
ফাতওয়ায়ে দারুল উলুম: ৩/১০৪ 


আমানত প্রসঙ্গে 

সমস্যা: আমাদের একজন প্রবাসী ব্যক্তি 
গ্রামের গরীব লোকদের ইফতারী দেয়ার 
জন্য তার দূর সম্পর্কের এর আত্মীয়ের 
কাছে কিছু টাকা পাঠায়। এখন সে 


১. শ্রুতাদের স্মরণ করে দেয়ার লক্ষ্যে 
মাইকে আযানের দোয়া পড়ার মধ্যে 
কোনো অসুবিধা নেই । তবে এটাকে 


টাকাগুলো ইফতারি না দিয়ে এক গরীব 
লোককে ঘর করার জন্য দিয়ে দেয়। 
এখন প্রশ্ন হল, প্রবাসী লোকটি যে নিয়তে 


অভ্যাসে পরিণত করা ঠিক নয় । আর 
আযানের পর হাত তুলে মুনাজাত নবী 
কারীম সা. সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী ও 
তবে-তাবেয়ীন কারো থেকে সাবেত নেই । 
এসমস্ত কাজ শরীয়তে নব আবিষ্কৃত ও 
বেদআতে সায়্যিআ । 
২, আযানের আগে ও পরে কোনো সময় 
জায়গায় ইদানিং যে সালাত ও সালাম 
পড়ার প্রচলন হয়েছে। তা সাহাবী, 
তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীর যুগে ছিল না। 
তাই এ ধরণের নবপ্রথা বিদআতের মধ্যে 
গণ্য হবে। 
সূত্র: সুনানে ইবনে মাযাহ: ৫; আহসানুল 
ফাতাওয়া: ১/৩৬৯; মিশকাতুল মাসাবীহ: 
১/৬৫; সুনানে আবু দাউদ: ১/৭৮ 


ইমামত প্রসঙ্গে 
সমস্যা: ইমাম বিতর্কিত হওয়ার কারণে 


পারস্পরিক সালাম করা সুন্নাত । আর 
জওয়াব দেয়া ওয়াজিব । এ ওয়াজিব 
আদীয় হওয়ার জন্য জওয়াব শোনা যাওয়া 
শর্ত । ফলে যাদের সালামের জওয়াব শুনা 


অক্টোবর”১৫ 


মুসল্লিদের মধ্যে বিভেদ হয়ে যাচ্ছে। 
কারো পছন্দ । সে ইমামের পেছনে নামায 
পড়ে । আর কারো অপছন্দ । তারা 
ইমামের পেছনে নামায পড়ে না। উপযুক্ত 


টাকাগুলো দিল; তা পুরণ হল কিনা? এবং 
সেই লোকটির কাজটি শরীয়ত সম্মত হল 
কিনা? 


মুহাম্মদ আবুল ফয়েজ 
সাবরাং টেকনাফ, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান 
প্রশ্নের মধ্যে যে প্রবাসী ব্যক্তি ইফতারের 
জন্য টাকা পাঠিয়েছে; সে টাকা সেই 
কাজে ব্যয় করতে হবে । অন্য কাজে ব্যয় 
করা খেয়ানত ও আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য 
হবে । যদিও ভাল কাজ হোক । অবশ্য 
যদি অনুমতি দেয়; তখন জায়েয ও বৈধ 

হবে। 

সূত্র: সুরা নিসা: ৫৮; সুরা আনফাল: ২৭; 
সহীহ আল-বুখারী: ১/১০; মিশকাতুল 
মাসাবীহ: ১/১৫; বাদায়েযুস সানায়ে: 
৭/৪২০; রাদ্দুল মুখতার: ৬/৪৫৩; 
বাহরুর রায়িক: ৫/২৫, 
ফাতওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ২৩/১৪৩ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
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তিনি ছিলেন একজন আনসারী মহিলা । 


উম্মু উমারা উপনামে তিনি ইতিহাসে 


আমরা কি এই বীর নারী 


রণক্ষেত্রের এই নাজুক অবস্থার আগে 
যখন মুসলিম বাহিনী খুব শক্তভাবে 


প্রসিদ্ধ । মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের 


শক্রবাহিনীর মুকাবেলা করছিল এবং 


নাজ্জার শাখার কন্যা ৷ তিনি বিখ্যাত বদরী 
সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কাব 
আল-মাধিনীর বোন । 

রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় হিজরতের পূর্বে 
দাওয়াতের কাজের জন্য মুসআব ইবনে 
উমাইর (রাধি.)-কে সেখানে পাঠান । তার 
তাবলীগে যেসব নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ 


বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌছে গিয়েছিল 


তখনো উম্মু উমারা (রাযি.) হাত-পা 


তিনি আরও বলেছেন, কোন অশ্বারোহী 


গুটিয়ে বসে ছিলেন না । মশকে পানি ভরে 


আমাদের দিকে এগিয়ে এসে আমাকে 


মুজাহিদদের পান করাচ্ছিলেন। এমন 


তরবারির আঘাত করছিল, আর আমি সে 


সময় দেখলেন যে সবাই ময়দান ছেড়ে 
পালাচ্ছে । রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পাশে 
মাত্র গুটিকয়েক মুজাহিদ । তিনিও এগিয়ে 


করেন হযরত উম্মু উমারা (রাযি.) তাদের 
একজন | এভাবে তিনি হলেন প্রথম পর্বের 
একজন মুসলিম আনসারী মহিলা । 


আঘাত ঢাল দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম । 
আমার কিছুই করতে সক্ষম হয়নি । 
তারপর যেই না সে পিছন ফিরে যেতে 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পাশে জীবনবাজি 


উদ্যত হচ্ছিল অমনি আমি তার ঘোড়ার 


রেখে অটল হয়ে দীড়ালেন। আর তার 


পিছন পায়ে তরবারির কোপ বসিয়ে 


পাশে এসে অবস্থান নিলেন স্বামী ও দুই 


হিজরি দ্বিতীয় সনে উহুদ যুদ্ধে হযরত উম্মু 


ছেলে । তিনি একদিকে রাসূলুল্লাহ (সা.)- 


উমারা (রাষি.) যোগ দেন । মূলত তিনি 


দিলাম । ঘোড়াটি আরোহীসহ মাটিতে 
পরে গেল । তখনই রাসূল (সা.) আমার 


এর ওপর কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত 


ছেলেকে ডেকে বলছিলেন, ওহে উম্মু 


গিয়েছিলেন একটি পুরানো মশক সঙ্গে 


করছিলেন, অপর দিকে তাদের ওপর 


উমারার ছেলে! তোমার মাকে সাহায্য 


নিয়ে যোদ্ধাদের পানি পান করানোর 
উদ্দেশ্যে | কিন্তু একপর্যায়ে সরাসরি 


প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে অনেককে ধরাশায়ী 
করে ফেলছিলেন । 


সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। চমৎকার 
রণকৌশলের পরিচয় দেন । শক্রর ১২টি 


উহুদ যুদ্ধের সেই মারাত্মক পর্যায়ের বর্ণনা 
হযরত উম্মু উমারা (রাযি.) দিয়েছেন 


কর। সে ছুটে এসে আমাকে সাহায্য 
করছিল । এভাবে আমি তাকে মৃত্যুর 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম | 

এক সময় এক কাফিরের নিক্ষিপ্ত একটি 


মতান্তরে ১৩টি আঘাতে তার দেহ 


এভাবে: আমি দেখলাম, লোকেরা 


জর্জরিত হয় । কোন কোন বর্ণনায় এ যুদ্ধে 


আঘাতে রাসূলে পাক (সা.)-এর একটি 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ছেড়ে পালাচ্ছে । 


তিনি তীর-বর্শা দ্বারা বারোজন পৌত্তলিক 
সৈন্যকে আহত করেন! 


মাত্র কয়েকজন যাদের সংখ্যা 
দশও হবে না, রাসূলুল্লাহ (সা.)- -এর পাশে 


উহুদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে শত্রু বাহিনীর 


আছে । আমি, আমার দুই ছেলে ও স্বামী 


পাল্টা আক্রমণে মুসলিম বাহিনীর মনোবল 
ভেঙ্গে যায় । মুষ্টিমেয় কয়েকজন জানবাজ 


দাত ভেঙে যায় । পাষণ্ড ইবনে কামিআ 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তাক করে তরবারির 
একটি কোপ মারে, কিন্তু তা ফসকে যায় । 
মুহূর্তে হযরত উম্মু উমারা (োষি.) ফিরে 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পাশে দাঁড়িয়ে তাকে 
রক্ষা করেছি। তখন অন্য মুজাহিদরা 


মুজাহিদ ছাড়া আর সকলে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-কে ছেড়ে ময়দান থেকে ছত্রভঙ্গ 


পরাজিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল । রাসূলুল্রাহ (সা.) 


দীড়ান। তিনি নরপশু ইবনে কামিআর 
ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন । কিন্তু তার সাড়া 
দেহ বর্মে আচ্ছাদিত থাকায় বিশেষ 
কার্ষকর হল না। তবে সে হযরত উম্মু 


হয়ে যায়। যে কয়জন মুজাহিদ নিজের 
জীবন বাজি রেখে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 


দেখলেন, আমার হাতে ঢাল নেই । তিনি 
এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে পালাচ্ছে এবং 


নিরাপত্তা বিধান করেন তাদের মধ্যে উম্মু 


উমারা (রাযি.)-কে তাক করে এবার 
একটি কোপ মারে এবং তা হযরত উম্মু 


তার হাতে একটি ঢাল। তিনি তাকে 


উমারা (রাষি.)-এর কাধে লাগে । এতে 


উমারা, তার স্বামী গাযিয়া ও দুই ছেলে 
আবদুল্লাহ ও হাবীবও ছিলেন । 


বললেন, “ওহে! তুমি তোমার ঢালটি যে 
লড়ছে এমন কারো দিকে ছুড়ে মার | সে 


তিনি মারাত্মক আহত হন। তার সারা 
দেহ রক্তে ভিজে গেল। একটি বর্ণনায় 
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এসেছে, রাসূল (সা.) তাকে আহত হতে 
দেখে তার ছেলে আবদুল্লাহকে ডেকে 


উম্মু উমারা (রাযি.) সেখানে যাওয়ার জন্য 


আল্মাহ চাইলে নিজের হাতে এ জালিমকে 


মাজায় কাপড় পেঁচিয়ে প্রস্তুত হয়ে যান । 


জাহান্নামের ঠিকানায় য় দেবেন। 


বলেন, “তোমার মাকে দেখ, তোমার 


কিন্তু ক্ষত থেকে রক্ত ক্ষরণের কারণে 


মাকে দেখ । তার ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ কর । 


সক্ষম হননি । 


হে আল্লাহ! তাদের সবাইকে জান্নাতে 
আমার বন্ধু করে দাও।' হযরত উম্ম 


ইবন সাদ রেহ.)-এর বর্ণনা মতে তিনি 


মুসায়লামার এহেন ওুদ্ধত্য ও বাড়াবাড়ির 
কথা খলীফা হযরত আবু বকর (রাযি.)- 
এর কানে এলো । তিনি এই ধর্মদ্রোহিতার 


উন্দ, হুদাইবিয়া, খায়বার, কাজা উমরা 


উমারা (রাষি.) বলেন, দুনিয়ায় আমার 
যে কষ্ট ও বিপদ আপদ এসেছে, তাতে 
আমার কোন পরোয়া নেই । সেদিন রাসূল 


আদায়, হুনাইন ও ইয়ামামার যুদ্ধ ও 
অভিযানে যোগ দেন। তবে একমাত্র 
ইয়ামামার যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধ ও 


(সা.) কয়েকজন সাহসী সাহাবীর নাম 


অভিযানের তার অংশগ্রহণের কোন 


উচ্চারণ করে বলেন, উম্মু উমারার 
আজকের কর্মকাণ্ড তাদের কর্মকাণ্ড থেকে 
অনেক গুরুত্পূর্ণ হয়েছে” এরপর প্রায় 
এক বছর যাবৎ তার ক্ষতস্থানের চিকিৎসা 


আবদুল্লাহ বলেন, সেদিন আমি 
মারাতবকভাবে আহত হলাম | রক্ত পরা 
বন্ধ হচ্ছিল না। তা দেখে রাসূল (সা.) 
বলেন, তোমার আহত স্থানে ব্যান্ডেজ 
বাধ । কিছুক্ষণ পর আমার মা অনেকগুলো 
ব্যান্ডেজ হাতে নিয়ে আমার দিকে ছুটে 
আসেন এবং আমার আহত স্থানে ব্যান্ডেজ 
বাধেন। রাসুল (সা.) তখন পাশেই 
দীড়িয়ে । ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করে রি 
আমাকে বলেন, বেটা, ওঠো । 
সৈন্যদের গর্দানে মার । রাসূল (সা.) রি 
বলেন, “ওহে উম্মু উমারা! তুমি যতখানি 
শক্তি ও সামর্থ রাখ, অন্যের মধ্যে তা 
কোথায়”? 

আবদুল্লাহ আরও বর্ণনা করেন, এ সময় 
যে শক্র সৈন্যটি আমাকে আহত করেছিল, 
অদূরে তাকে দেখা গেল । রাসূল (সা.) 
আমার মাকে বললেন, “এই সেই ব্যক্তি যে 
তোমার ছেলেকে যখম করেছে । আমার 
মা বললেন, আমি তার মুখমুখি হবো এবং 
তার ঠ্যাঙের নলা ভেঙে দেব | একথা বলে 
তিনি তাকে আঘাত করে ফেলে দেন । তা 
দেখে রাসূল (সা.) হেসে দেন এবং আমি 
তার সামনের দাত দেখতে পাই । তারপর 
তিনি বলেন, “উম্মু উমারা! তুমি বদলা 
নিয়েছ ।' তারপর আমরা দুইজনে মিলে 
আঘাতের পর আযমাত করে তাকে 
জাহান্নামের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেই | তখন 


বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। হযরত 
উম্মু উমারা (রোষি.)-এর বোনও তার 
সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন । 

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর 
ইয়ামামার অধিবাসী এবং তথাকার নেতা 
মুসায়লামা আল-কাজ্জাব মুরতাদ হয়ে 
যায়। সে ছিল একজন নিষ্ঠুর প্রকৃতির 
অত্যাচারী মানুষ | তার গোত্রে প্রায় ৪০ 
হাজার যুদ্ধ করার মতো লোক ছিল । তারা 
সবাই তাকে সমর্থন করে । নিজের শক্তি 
অহমিকায় সে নিজেকে একজন নবী বলে 
দাবি করে এবং তার সমর্থকদের সবার 
নিকট থেকে জোর-জবরদস্তিভাবে স্বীকৃতি 
আদায় করতে থাকে । যারা তার দাবিকে 
মানতে অস্বীকৃতি জানায় জানায় তাদের 
ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালাত | হযরত 
উম্মু উমারা (রোধি.)-এর ছেলে হযরত 
হাবীৰ ইবনে যায়দ উমান থেকে মদীনায় 
আসার পথে মুসায়লামার হাতে বন্দী হন । 
মুসায়লামা তাকে বলল, তুমি তো সাক্ষ্য 
দিয়ে থাক যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল । 
হাবীব বললেন, হ্যা, আমি তাই সাক্ষ্য 
দিয়ে থাকি । মুসায়লামা তখন বলল, না, 
তোমাকে একথা বলতে হবে যে, 
মুসায়লামা আল্লাহর রাসূল । হযরত হাবীব 
অত্যন্ত শক্তভাবে তার দাবি প্রত্যাখ্যান 
করেন। এরপর মুসায়লামা হাবীবের 
একটি একটি করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন 
করে আর তার মিথ্যা দাবি উপস্থাপন 
করতে থাকে । হযরত হাবীব (রাষি.) 
জীবন দেওয়া সহজ মনে করেছেন, কিন্তু 
বিশ্বাস থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হওয়া 


রাসূল (সা.) বলেন, “উম্মু উমারা! সকল 


সমীচীন মনে করেননি । এ ঘটনার কথা 


₹সা আল্লাহর যিনি তোমাকে সফলকাম 
করেছেন ।' 
উহুদ যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছুদিন পর 


উম্মু উমারা (রাযি.)-এর কানে পৌঁছলে 
তিনি মনকে শক্ত করেন এবং মনে মনে 
সিদ্ধান্ত নেন যদি কখনো মুসলিম বাহিনী 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঘোষক মদীনার 


এ ভগ নবীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা 


মুজাহিদদেরকে হামরা আল-আসাদ এর 
দিকে বেরিয়ে পড়ার ঘোষণা দেন | হযরত 


করে তখন তিনিও অংশগ্রহণ করবেন এবং 


মূল উপড়ে ফেলার লক্ষ্যে ৪ হাজার 
সৈন্যসহ হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ 
(রোযি.)-এর পাঠান । উম্মু উমারা (রাষি.) 
তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য এটাকে 
সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন । তিনি 
খলীফার অনুমতি নিয়ে এ বাহিনীর সাথে 
ইয়ামামায় গেলেন । প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো । 
১২০০ মুজাহিদ শহীদ হলেন । অন্যদিকে 
এতিহাসিকদের বর্ণনা মতে, মুসায়লামার 
৮-৯ হাজার সৈন্য মারা যায় । প্রচণ্ড যুদ্ধ 
চলছে। হযরত উম্মু উমারা (োষি.) 
সুযোগের অপেক্ষায় আছেন । তার 
একমাত্র লক্ষ্য তার ছেলের ঘাতক পাষণ্ড 
যুসায়লামা আল-কাজ্জাব ৷ এক সময় তিনি 
একহাতে বর্শা ও অন্য হাতে তরবারি 
চালাতে চালাতে শত্রু বাহিনীর ব্যুহ ভেদ 
করে মুসায়লামার কাছে পৌছে যান। এ 
পর্যন্ত পৌছাতে তার দেহের ১১টি স্থান 
বর্শা ও তরবারির আঘাতে আহত হয়। 
শুধু তাই নয়, একটি হাত বাহু থেকে 
বিচ্ছিনও হয়ে যায় । এতেও তার সিদ্ধান্ত 
টলেনি ৷ মোটেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি । তিনি 
আরও একটু এগিয়ে গেলেন । 
সুসায়লামাকে তাক করে তরবারির কোপ 
মারবেন, ঠিক এ সময় হঠাৎ এক সাথে 
দুইখানি তরবারির কোপ মুসায়লামার 
ওপর এসে পড়ে । আর সে কেটে ঘোড়ার 
পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে | তিনি বিস্ময়ভরা 
দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন, ছেলে আবদুল্লাহ 
পাশে দীড়িয়ে ৷ জিজ্ঞেস করলেন, তুমিই 
কি তাকে হত্যা করেছ? আবদুল্লাহ জবাব 
দিলেন, একটি কোপ আমার অন্যটি 
ওয়াহশির । আমি বুঝতে পারছিনে কার 
কোপে সে নিহিত হয়েছে । হযরত উম্ম 
উমারা রাযি.) দারুণ উৎফুল্ল হলেন এবং 
তখনই সিজদায়ে শুকর আদায় করলেন । 

হযরত উম্মু উমারা (রাযি.)-এর যখম ছিল 
খুবই মারাত্মক । একটি হাতও কাটা 
গিয়েছিল । এ কারণে খুবই দুর্বল হয়ে 
পড়েছিলেন । বাহিনী প্রধান খালিদ 
(রাযি.) আপন তন্্াবধানে তার সেবা ও 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন । তাই তিনি সুস্থ 
হয়ে সারা জীবন খালিদ (রাযি.)-এর প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন । খলীফা হযরত 
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সতর্কদৃষ্টি রাখতেন । একবার গনীমতের 


মালের মধ্যে কিছু চাদর আসে । তার ! 


মধ্যে একটি চাদর ছিল খুবই সুন্দর ও 


দামী । অনেকে বললেন, এটি খলীফা | 
| বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- ; 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ : 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, : 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার ! 


তনয় আবদুল্লাহর স্ত্রীকে দেওয়া হোক । 


বিনতে আলী রোষি.)-কে দেওয়ার কথা ! 


বললেন । তিনি বললেন, আমি এ চাদরের 


সবচেয়ে বেশি হকদার হযরত উম্মু উমারা | 


(রাযি.)-কে মনে করি। এটি তাকেই 
দেব । কারণ আমি উহুদের দিন তার 
সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে 
শুনেছি, আমি যে দিকেই দৃষ্টিপাত | 


করছিলাম, শুধু উম্মু উমারা (রাযি.)-কেই ; 


লড়তে দেখলাম | 


হযরত উম্মু উমারা (রাষি.) সব সময় | 


রাসূল (সা.)-এর মজলিসে উপস্থিত 


থাকতেন এবং মনোযোগ সহকারে তার | 
। গুপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 1 


কথা শুনতেন। এভাবে তার বিশ্বাস 


হবে। 


পাবে। 


॥ *লেখা /২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় ; 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন ৷ 


ক্ষেত্রে /-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় | 


| *আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি | 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের ! 


ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


প্রতিদিনই দৃঢ় হতো এবং জ্ঞান বৃদ্ধি । 


পেত ৷ একদিন তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে 


বলেন, “আমি দেখতে পাচ্ছি সব জিনিসই |! 


পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য কোন 


কিছুর উল্লেখ করা হয় না?” অর্থাৎ তীর | 


ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


| ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ : 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের : 


ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 


দাবি ছিল কুরআনে পুরুষদের কথা যেমন 


এসেছে নারীদের কথাও তেমন আসুক | 
তার এমন দাবির প্রেক্ষাপটে নাধিল হল : 


সূরা আল-আহ্যাবের ৩৫তম আয়াতটি । 


হযরত উম্মু উমারা (োযি.) ছিলেন | 


একজন মহিলা বীর যোদ্ধা । তার বীরত্ব ও | র 
না লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত | 


হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ | 


সাহসিকতার বিস্ময়কর বাস্তবতা আমরা 


বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রত্যক্ষ করি । তার যে ) 
রণমূর্তি আমরা উহুদ ও ইয়ামামার যুদ্ধে ; 
দেখি, এর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুব " 
কমই দেখা যায় । হযরত রাসুলে কারিম | 


(সা.) ছিলেন তার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি । 
তার ভালবাসার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন 


উহদের ময়দানে । হযরত উম্মু উমারা | 


লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য | 


(রোযি.)-এর মৃত্যসন সঠিকভাবে জানা 


যায় না । মুসায়লামার সাথে যুদ্ধ পর্যন্ত যে : 


জীবিত ছিলেন সেটা নিশ্চিত। তবে 
তারপরে কতদিন জীবিত ছিলেন তা 
নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারেননি । 


তথ্যসূত্র: আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, খ. ৬ হ_ 
অক্টোবর'১৫ -_______্ল্ু। আত্তার্তহীদ ২৮ 


1 লেখায় যথাযথ তথ্য-সুত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, : 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান : 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 


৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ | 


আবশ্যক । 


বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 


বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা | 


হয়। 


। *লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো | | 


প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 
পরিপন্থি । 


। গগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক ৷ | 
। দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- ! 


ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


শিহরিত এই পিপি তি লতি] 


উমর (রোষি.)ও হযরত উম্মু উমারা | 
(রাযি.)-এর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি | 
| €প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত । 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে ; 


মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ শুক্রবার 


তবে মৃত্যু বেদনাদায়ক হলেও কিছু কিছু 
মৃত্যু সৌভাগ্যের । কোনো কোনো বিদায় 


লাশগুলো যখন একের পর এক 
সারিবদ্ধভাবে নেওয়া হচ্ছিল জান্নাতুল 


শরীফের চতুর্থ তলায় ক্রেন ভেঙে পড়লে 
১১১ জন ধর্মপ্রাণ মুসলমান নিহত হন । এ 


ঈর্ষনীয় ৷ পবিত্র জুমার দিন আসর আর 
মাগরিবের মধ্যবর্তী পবিত্র সময়ে, হজ্বের 


ছাড়া আহত হয় আরও ২৩৮ জন | নিহত 


নিয়তে এসে তাওয়াফ কিংবা সাফা- 


ব্যক্তিদের মধ্যে এ পর্যন্ত দু'জন 

ংলাদেশি রয়েছেন বলে জানা গেছে। 
প্রচণ্ড ঝড়ে কনস্ট্রাকশনের কাজে ব্যবহৃত 
ক্রেন ছিড়ে সংঘটিত ভয়াবহ এ দুর্ঘটনায় 


মারওয়ার সায়িরত অবস্থায় 
সবেপিরি একজন মুসলমানের নিকট 


মুয়াল্লার দিকে তখন আশপাশের পরিবেশ 
ভারি হয়ে উঠে । লাশের ওই মিছিলে 
খোদ বাদশী সালমানও শরীক ছিলেন তার 
ঘনিষ্টজনদের নিয়ে । বিশেষ করে সামনের 
একটি লাশকে বাদশার কীধে নেওয়ার 


বিশ্বের সবচাইতে পবিভ্রতম স্থান হারাম 
শরীফে এমন মৃত্যু, অতঃপর জান্নাতুল 


যেসব হাজী সাহেব শহীদ হয়েছেন 
সর্বপ্রথম তাদের সবার বিদেহী আত্মার 
মাগফিরাত কামনা করছি মহান 
আল্লাহর দরবারে | দুআ করি, 
আল্লাহ যেন তাদেরকে জান্নাতুল 
ফেরদাউসে উচ্চ মাকাম দান 
করেন । যারা আহত হয়েছেন 
তাদের দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা 
করছি আল্লাহর কাছে। যারা 
হতাহত হয়েছেন তাদের 
শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের 
প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা । 
সরকারিভাবেও শোক জানানো 


সৌদি কাউন্টারপার্টদের প্রতি আলাদা 
করে শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন 
লিখিতভাবে । 

মৃত্যু সবসময় দুঃখজনক, কষ্টদায়ক । 
পৃথিবী থেকে কারো চিরবিদায়ের সং; 
কখনো সুখকর নয় জীবিতদের জন্য | যে 
কোনো বিদায় বেদনাদায়ক | এটা যেমন 
বাস্তব, তেমন এটাও সত্য যে, মানুষ 
মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয় । আজ 
না হয় কাল। 'জন্নিলেই মরিতে হয়।' 


মুয়াল্লায় দাফন... ক'জনেরই সৌভাগ্য 


হয়! ক'জনেরই বা কপালে জুটে 


ঢ রি 4 


দুর্ঘটনায় হতাহতদের খৌজ-খবর নেওয়া 


এবং আহতদের উন্নত চিকিৎসার দ্রুত 
ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি দুর্ঘটনার 
তদন্তকার্ষেও নজিরবিহীন ভূমিকা রেখেছে 
বর্তমান সৌদি সরকার । বাদশাহ সালমান 
বিদেশ থেকে ফিরে ছুটে যান ঘটনাস্থল 
মক্কায় ৷ নিজে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন 
এবং হাসপাতালে আহতদের দেখতে 
যান । এ সময় তাকে খুব দুঃখভারাক্রান্ত 
দেখাচ্ছিল । মক্কার হারাম শরীফে 
জানাযার নামায শেষে নিহত ব্যক্তিদের 


দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে 
খুব আলোচিত হয়। “একটি জাতির 
অভিভাবক এমনই হওয়া উচিত'- বলে 
অনেকে মন্তব্য করেন বিভিন্ন মিডিযায়। 
1 সবচেয়ে অবাক করা বিষয় 
] হচ্ছে, বর্তমান যুগে যেখানে 
সাধারণত কোনো বড় 
দুর্ঘটনার তদন্তকাজ শেষ 
অনেক সময় মাসের পর 
মাস চলে যায়, সেখানে 
বাদশাহ সালমান অত্যন্ত 
দ্রুততম সময়ে তদন্তকাজ 
8. সমাপ্ত করে সিদ্ধান্ত জানিয়ে 
. দেন । সবকিছু সারতে মাত্র 
৮ চারদিন সময় নেন । অর্থাৎ 
ঘটনা ঘটে ১১ সেপ্টেম্বর 
জুমাবার । পরদিন ১২ 
সেপ্টেম্বর শনিবারেই উচ্চ 
» ক্ষমতাসম্পন্ন একটি তদন্ত 


ক্রেন কমিটি গঠিত হয় । ১৩ সেপ্টেম্বর রবিবার 


হাতে । মাঝখানে একদিন আলোচনা- 
পর্যালোচনা করে ১৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার 
বাদশাহ রাজকীয় ফরমান জারি করেন । 
রিপোর্টে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি বিন 
লাদেন গ্রুপকেও আংশিকভাবে দোষারোপ 
করা হয়। তদন্ত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার 
পর সেটি পর্যালোচনার জন্য তদন্ত ব্যুরো 
ও সরকারি কৌসুলির কাছে পাঠানোর 
নির্দেশ দেন বাদশাহ । তদন্ত প্রতিবেদনে 


অক্টোবর'১৫ ________''্ু। আত্তার্তহীদ ২৯ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


বলা হয়েছে, ক্রেনটি ভুল 
অবস্থানে রাখা হয়েছিল এবং 
প্রচণ্ড বাতাসের কারণে এ 
দুর্ঘটনা ঘটেছে। ফলে 
তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাস্বূপ বিন 
লাদেন গ্রুপের অন্যতম প্রধান 
প্রকৌশলী বকর বিন লাদেনসহ 
গভর্নিং কমিটির অন্যান্য সিনিয়র 
সদস্যের বিদেশগমনে নিষেধাজ্ঞা 
জারি করা হয়। ওই গ্রুপের 
অন্যান্য প্রকল্পপ্তলো খতিয়ে 
দেখার নির্দেশ দেয়া হয় | সাথে 
সাথে দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত 
ব্যক্তি এবং তাদের শোকাহত 
পরিবার-পরিজনের প্রতি যে 
সম্মাননা ও অনুদানের ঘোষণা 
দেওয়া হয় তাও বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য । 

ওই রাজকীয় ফরমানে বলা হয়, 
দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে 
১০ লাখ রিয়াল অর্থাৎ ২ কোটি 
৮ লাখ টাকা (১ রিয়াল - ২০ 
টাকা ৮১ পয়সা হিসেবে) 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। 
দুর্ঘটনায় যারা স্থায়ী গঙ্গুত্র 
শিকার হয়েছেন তাদেরও একই 
পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে 
দেওয়া হবে । আর যারা আহত 
হয়েছেন তাদের ৫ লাখ রিয়াল 
অর্থাৎ ১ কোটি ৪ লাখ টাকা 


করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি 

তারা সৌদি আদালতে মামলাও করতে 
পারবেন ৷ সৌদি আদালতে ক্ষতিপূরণের 
মামলা দায়ের করলে যে অর্থ পাওয়ার 
কথা, এর মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত নয় । অর্থাৎ 
এটি কেবল সৌদি বাদশাহর পক্ষ থেকে 
দেওয়া ক্ষতিপূরণ ৷ রাজকীয় ওই ফরমানে 
নিহত 


রবারে সদস্যকে আগামী বছর 
সরকারি খরচে হজ করানো হবে । এ ছাড়া 
যারা আহত হওয়ার কারণে এবার হজ 
করতে পারছেন না, তাদের আগামী বছর 
হবে। যারা আহত হয়ে হাসপাতালে 
চিকিৎসাধীন রয়েছেন, তাদের স্বজনরা 
যাতে সৌদিতে এসে তাদের সঙ্গে থাকতে 
পারেন, সে জন্য তাদের ভিজিট ভিসাও 
প্রদান করা হবে। 

অবশেষে হারাম শরীফের দুর্ঘটনায় যারা 
নিজের আপনজন হারিয়েছেন তাদের প্রতি 


আবার আন্তরিক সমবেদনা ও সহানুভূতি 
জানাই । একজন মুসলিম ভাই হিসেবে 
বলব, আপনারা ধৈর্য ধরুন । আপনাদের 
হারানো ব্যক্তির এ মৃত্যু আল্লাহর রহমতে 
অবশ্যই শাহাদতের | সবাইকে চলে যেতে 
হবে ক্ষণিকের এ পৃথিবী ছেড়ে । তবে 


এতে ধের্য ধারন করে । আমি 
তার ওই দুই জিনিসের বিনিময়ে 
তাকে জান্নাত দান করবো ।” 


(০৯৪ ০৪০৬, 
| 


(54৮4 
'আপনি সুসংবাদ দিন 
ধৈর্যশীলগণকে- যারা তাদের 
উপর বিপদ আসলে বলে, 
“আমরা তো আল্লাহরই এবং 


নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই 
প্রত্যাবর্তনকারী " এরাই তারা যাদের 


প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে 
বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর 
তারাই সৎপথে পরিচালিত 1৮5 


এমন মৃত্যু ক'জনেরই বা ভাগ্যে জুটে । 
আপনাদের এ শোকে আমরাও 
শোকাহত । আল্লাহর অমোঘ সিদ্ধান্ত 
জেনে যদি এ শোকে সবর করেন, তা 
হলে এ শোক শক্তিতে পরিণত হবে 
নিশ্যয়ই । এই শক্তি আসবে আপনাদের 
ঈমানে, আমলে এবং অনাগত জীবনে । 
হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 


4০৮ ভি পিশি ৮৪ এলে থু 


ধু] 
'আমি যার প্রিয় দুইটি জিনিস (অর্থাৎ 
চক্ষুদ্বয়) নিয়ে নিয়েছি । অতঃপর সে যদি 


আল্লাহ আমাদের সবার সহায় হোন । 
আমিন । 


রিয়াদ থেকে, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ 


* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ১১৬, 
হাদীস: ৫৬৫৩ 

২ আত-তাবারানী, আাল-ম জাম়ুল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 
মিসর, খ. ২, পৃ. ৩০৩, হাদীস: ২২৬৩ 

২. আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, 
২:১৫৫-১৫৭ 
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আইএসের অন্তরালে এসব কী হচ্ছে? 


ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম পিএসসি (অব.) 


আইএস বর্তমানে অতিপরিচিত একটি 


অন্যদিকে জাতিসংঘসহ মুসলিম 


নাম । সংবাদপত্রে প্রায় প্রতিদিন 
আইএসের সন্ত্রাস, শিরশ্ছেদ, ইরাক- 
সিরিয়াজুড়ে যুদ্ধের বিস্তার ইত্যাদির 
বিস্তারিত খবরাখবর থাকে ৷ ইসলামিক 
স্টেট অব ইরাক ত্যান্ড লেভান্ড বা 
আইএসআইএল, ইসলামিক স্টেট অব 
ইরাক ত্যান্ড আস-সাম এগুলো সব প্রায় 
একই ধরনের । বর্তমানে আইএসের ভূমি 
দখল ইরাক ও সিরিয়ায় এবং তার 
অপারেশন লিবিয়া, মিসর ও সিনাই 
এলাকায় বিস্তৃত। আফিকার বিভিন্ন 
দেশেও তাদের শাখা খোলা হচ্ছে। 
আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত অধিকৃত 
কাশ্মীর হয়ে তার ঢেউ বাংলাদেশে আসার 
আশংকা রয়েছে । মুসলিম বিশ্বের নেতারা 
আইএসের গ্রহণযোগ্যতা, তাদের 
কার্ষকলাপ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। 
জাতিসংঘ থেকে মুসলিম দেশগুলো পর্যন্ত 
কেউই আইএসের কার্যকলাপকে স্বীকৃতি 
দিচ্ছে না এবং তাদের প্রতিরোধের 
আহ্বান জানিয়েছে । আইএসের আবু 


দেশগ্তলোর অনেকেই আইএসকে 
মানবাধিকার লংঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত 
করেছে । এছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে 
গণহত্যা, সম্পদহানি, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে 
নিধন ও ধর্ষণের অভিযোগ তোলা হচ্ছে। 
বিশ্বের প্রায় ৬০টি দেশ প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে আইএস-আই এসআই এলের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছে । ২০১৪ 
সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আইএস আল- 
কায়দার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল । এরপর আল- 
কায়দার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিনষ্ট হয় । 
আইএসআইএলের রি অর্থ ও তাদের 
চতুর ইন্টারনেট সবার দৃষ্টি 
কেড়েছে । তাদের বু কর্মকান্ডের ছবি 
ভিডিওচিত্রের প্রধান উপজীব্য । আইএস 
লাইম লাইটে আসে যখন তারা ইরাকি 
বাহিনীকে পরাজিত করে ইরাকের 
উত্তরাঞ্চলের বিশাল ভূমি দখল করে এবং 
রাজধানী বাগদাদ ভার দখলে চলে 
যাওয়ার উপক্রম হয় । সিরিয়ায় আইএস 
যোদ্ধারা সরকারি বাহিনী ও 
সরকারবিরোধী গেরিলা বাহিনীকে বিভিন্ন 
স্থানে পরাস্ত করে এবং দখলকৃত জায়গায় 


২০০৩ সালের ইরাক দখলের পর 
জর্ডানের ওহাবী নেতা আবু মুসা আল- 
যারকাওয়ী জামায়াত আল-তাওহীদ 
ওয়াল-জিহাদ প্রতিষ্ঠা করেন । আল- 
যারকাওয়ীর দল পরে আল-কায়দার সঙ্গে 
একীভূত হয় । আল-কায়দা নেতা আইমান 
আল-জাওয়াহিরী এক পত্রে ইরাকযুদ্ধ 
সম্প্রসারণ করে আমেরিকানদের আরব 
ভূমি থেকে বিতাড়ন, ইসলামী খিলাফত 
প্রতিষ্ঠার জন্য আল-যারকাওয়ীকে 
অনুরোধ করেন । চিঠিতে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে 
ইরাকের পার্শ্ববর্তী ধর্মনিরপেক্ষ দেশগুলো 
ও ইসরাইলে আঘাত হানার প্রত্যয় ব্যক্ত 
করেন । ২০০৬ সালে ইরাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
সন্ত্রাসী দল একত্রিত হয়ে মুজাহিদিন শুরা 
কাউন্সিল (এমএসসি) গঠন করে | ৭ জুন 
২০০৬ আমেরিকার বিমান আক্রমণে 
আল-যারকাওয়ী নিহত হন । পরবর্তীকালে 

নেতৃত্বে সমাসীন হন মিসরের আৰু 
আইউৰ আল-মাসরী ৷ সাদ্দাম-পরবর্তী 
ইরাক সরকারগুলো শিয়া নেতৃত্বে গঠিত 
বলে সুন্িরা প্রচার করে, তারা অবহেলিত 
ও নির্যাতিত হচ্ছে । এতে সুনি গ্রুপগুলো 


বকর আল-বাগদাদী এরই মধ্যে নিজেকে 


খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে । অবশ্য বহুজাতিক 


খলীফা ঘোষণা করে তার খিলাফতের 
অধীনে আসার জন্য মুসলিম দেশগুলোকে 
আহ্বান জানিয়েছেন । খলীফা হিসেবে 
মুসলিম দেশের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও 
সামরিক কর্তৃত্ব দাবি করেছেন তিনি । 


বাহিনীর বিমান হামলায় আইএসের এ 
রকম আভিযানিক সাফল্য ক্লান হয়। 


একত্রিত হয়ে ১২ অক্টোবর ২০০৬ সৃষ্টি 
করে মুজাহিদিন কোয়ালিশন। তারা 
নির্যাতন ও অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতির জন্য 


উপরূর্পরি বিমান হামলায় তাদের কাবু 
করে ফেলা হয় এবং তাদের কাছে 
হারানো ভূমির পুনরুদ্ধার শুরু হয় । 


একদিন পরই ইসলামিক স্টেট অব ইরাক 
বা আইএসআই সৃষ্টি করে । ইরাকের সুন্ি 
অধ্যষিত ৬টি প্রদেশ, আল-আনবার, 
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দিয়ালা ও বাগদাদ নিয়ে আইএসআই 


গত ফেব্রুয়ারিতে আইএস লিবিয়ার পশ্চিম 


গঠিত হয় ৷ এরই মধ্যে আইএসের ব্যাপক 
ভূমি দখল ইরাক সরকার ও 
কোয়ালিশনকে চিন্তায় ফেলে | একপর্যায়ে 


সাবাহ, সিরতি, নফোলিয়া ও সংলগ্ন 


ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে৷ ইরাকি ছাত্ররা 


সামরিক ঘাঁটিগ্ুলো দখল করে নিয়েছে। 


অবশ্য এসব স্কুল বর্জন করছে । আইএস 


১৬ ফেব্রুয়ারি মিসর ও লিবিয়ায় আইএস 


১৮ এপ্রিল ২০১০ তিকরিতে অতর্কিত 


টার্গেটের ওপর বোমাবর্ষণ শুরু হয় । এর 


হামলায় আইএসআইয়ের প্রধান দুই নেতা 


জবাবে আইএস ২১ মিসরীয় খিস্টানের 


আবু ওমর আল বাগদাদি ও আবু আইউব 


শিরশ্ছেদ করে । ওইদিন মিসরীয় বিমান 


আল-মাসরী নিহত হন। লা 


সর্বোচ্চ ৪২ সদস্যের মধ্যে ৮০ ভাগকে 
গ্রেফতার বা হত্যা করা হয়েছে৷ তাদের 
অর্থের উৎস ও পরামর্শদাতা এবং নেতৃত্বে 
কঠিন আঘাত হানা হয়েছে । 
২৯ জুন ২০১৪ আইএস সারা বিশ্বে 
ইসলামী খিলাফত ঘোষণা করে । যদিও 
মুসলিম দেশগুলোসহ সারা বিশ্ব তাদের 
অগ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করে। 
জুলাই ২০১৪ পর্যন্ত আইএস মোট ৬ 
হাজার ৩০০ যোদ্ধা নিযুক্ত করে। ৩ 
আগস্ট ২০১৪ আইএস উত্তরাঞ্চল দখল 
করায় ইয়াজিদি সম্প্রদায় সিনজার পর্বতে 
১ । এ অবস্থায় ৭ আগস্ট 
আমেরিকা মানবিক সাহায্য নিয়ে 
ইয়াজিদিদের সাহায্যে এগিয়ে আসে | ১১ 
অক্টোবর ২০১৪ আইএসআইএল ১০ 
হাজার যোদ্ধা দিয়ে বাগদাদ দখলের 
অভিযান শুরু করে ৷ এ বছর জানুয়ারিতে 
আফগানিস্তানে আইএসের সামরিক 
উপস্থিতি দেখা গেছে। এরই মধ্যে 
ইয়েমেনেও আইএস তৎপরতা শুরু করে । 
তবে এ দু'দেশে তালেবান যোদ্ধারা 
আইএসদের ধরে হত্যা করে তাদের 
খ্যা কমিয়ে ফেলেছে । আমেরিকানরা 
এতে খুশি হয়ে তালেবানদের ওপর 
তাদের অভিযান কমিয়ে দিয়েছে এবং 
তাদের সন্ত্রাসী তালিকা থেকে বাদ দেয়ার 
চিন্তা করছে। আইএস এরই মধ্যে 
ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ায় গোপনে ৪ 
হাজার যোদ্ধার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, যারা 
সুযোগ বুঝে ওইসব দেশে আক্রমণ 
সাজাবে ৷ এ নিয়ে ইইউ ভীষণ চিন্তিত । 
অধিকাংশ আইএস যোদ্ধা কোয়ালিশন 
আক্রমণে নিশ্চিহ হলেও তাদের হিংসা- 
বিদ্বেষ এবং ভিন্ন গোত্র, দল ও ধর্মকে সহ্য 
না করার প্রবণতা রয়েই যাবে । ফলে 
এসব দেশে নিরাপত্তা খাতে এক বিশাল 
অংকের অর্থ খরচ হবে । বাংলাদেশও এ 
ঝুঁকিতে থাকবে, এটা নিশ্চিত । 


হামলায় ৬৪ জন আইএস যোদ্ধা নিহত 
হয় । মার্চের প্রথম সপ্তাহে আইএসআইএ 
দার্না শহরের পশ্চিম দিকসহ আরও 
এলাকা দখল করে নিয়েছে দেখা যায়, 
যেখানেই সরকারি নিয়ন্ত্রণ কমে গেছে, 


তার দখলকৃত এলাকায় বিশেষত মসুলে 
কীভাবে পোশাক পরতে হবে সেই নির্দেশ 
জারি করেছে । বিশেষত মহিলাদের 
আপাদমস্তক ঢাকতে অথবা শাস্তি নিতে 
বলা হয়েছে । এজন্য সিরিয়ায় তারা দুই 
ব্যাটালিয়ন নারী যোদ্ধাকে নিয়োগ 
করেছে । দি ইকোনমিস্ট বলেছে, ১২ 
সৌদি বিচারক এসব বিষয়ে আদালত 
পরিচালনা করছেন। সংবাদসেবীদের 


সরকারি ব্যবস্থাপনায় জনগণের সমর্থন 
সীমিত হয়ে আসছে, সেখানেই সন্ত্রাসী 
দল তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্র 


ওপরও আইএস হামলা চালাচ্ছে । ধৃত 
সংবাদকর্মীদের হত্যা করতে আইএস 
নাকি ফরমান জারি করেছে৷ ইউনেস্কো 


পেয়ে যাচ্ছে । এতে সরকারি 


ইরাকে এঁতিহাসিক নিদর্শন ধ্বংসের জন্য 


বাহিনীগুলোর মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ছে। 


আইএসকে অভিযুক্ত করছে। প্রত্বতান্ত্বিক 


ক্ষেত্রবিশেষে তারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ 
করছে । ইরাক, সিরিয়া ও আফগানিস্তান 
এর উদাহরণ । বিভিন্ন ধর্মীয় 


সম্পদ লুণ্ঠন করে আইএস ইউরোপ 
থেকে ২০০ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে 
বলে অভিযোগ উঠেছে । 


উগ্রবাদী দল আইএসআইএলের প্রতি 


আজ মুসলিম দেশগুলোর একটি বিষয়ে 


আনুগত্য প্রকাশ করায় তারা আফ্রিকায় 


দৃষ্টি দেয়ার সময় এসেছে । মধ্যপ্রা্যসহ 


তাদের কর্মকাণ্ড বিস্তুত করতে সক্ষম 
হয়েছে। প্রচলিত আইন ও বিচার ব্যবস্থার 
প্রতি আইএসআইএলের কোনো রকম 
বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নেই । যেমন আলজেরিয়ার 
সংগঠন আল-খলীফা ২০১৪ সালের 
সেপ্টেম্বরে ফরাসি পর্যটক হারভি গুদেলের 
শিরশ্ছেদ করে । অবশ্য পরবর্তীকালে 
এদের নেতা খালিদ আবু-সুলাইমান 
আলজেরীয় বাহিনীর হাতে নিহত হয়। 
এরই মধ্যে ফ্রান্সে ঘটে গেছে বিশাল 
প্রতিবাদ মিছিল। মুসলিম নেতারাও 
একাত্মতা প্রকাশ করে বলেছেন, “আমরা 
আইএসআইএলের সঙ্গে নেই।' হত্যা, 
রাহাজানি, নৃশংসতা ও নিরস্ত্র ব্যক্তিদের 
ওপর বর্বরোচিত হামলার নিন্দা করেন 
তারা । 
আইএস পরিকল্পিতভাবে নন-আরব ও 
নন-সুমিদের টার্গেট করে হত্যা ও 
অপহরণ করছে। আইএস অধিকৃত 
খিস্টান এলাকায় (খিলাফত) থাকতে 
আইএস ৩টি শর্ত দিয়েছে: ১. ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ, ২. ধর্মীয় কর পরিশোধ (জিজিয়া), 
৩. মৃত্যু । সিরিয়ার খিস্টান অধ্যুষিত 
রাকওয়া এলাকায় আইএস এ রকম 
নির্দেশ প্রদান করেছে । আইএস অধিকৃত 
এলাকাসমূহে বিদ্যালয় খুলেছে । তবে 
পাঠ্যক্রম থেকে আর্ট, মিউজিক, জাতীয় 


আফ্রিকায় অসন্তোষ, রাহাজানি, সংঘাত, 
সংঘর্ষ, হত্যা, লুট, ধর্ষণ, গুম, অপহরণ, 
শিরশ্ছেদ, সম্পদহানি, এঁতিহ্য ধ্বংস, 
শহর-গ্রাম-প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হচ্ছে, আর 
অর্থের বিনিময়ে গোলাবারুদ ও সামরিক 
বিশেষজ্ঞ আসছে আমেরিকা ও পশ্চিমা 
দেশগুলো থেকে | ক্ষমতা ও সম্পদ দখল 
এবং তা আয়ত্তে রাখার প্রতিযোগিতায় 
বাইরের পরামর্শে মধ্যপ্রাচ্য আজ ধ্বংস 
হচ্ছে । আমরা মুসলিমরা যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হয়ে নিজেদের ধ্বংস করতে উন্মুখ । এটা 
থামাবে কে? কখন থামবে? এ ধরনের 
কর্মকাণ্ডের পার্থপ্রতিক্রিয়ায় বিশ্বের অন্যান্য 
দেশও আজ ভীতসন্ত্রস্ত ও ক্ষেত্রবিশেষে 


অসহিষ্ঞু । 

আশার কথা, দেরিতে হলেও মুসলিম 
দেশগুলো আইএসের অভিযানের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নিচ্ছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা 
ও নিজ দেশের মানুষের অকুগ্ঠ সমর্থন 
শুধু আইএসের নৃশংসতা রোধ করতে 
পারে । শক্তি দিয়ে নয়, মুসলিম 
দেশগুলোয় সুশাসন নিশ্চিত করার মধ্য 
দিয়েই কেবল এটা সম্ভব বলে সাধারণ 
মানুষ মনে করেন । 


লেখক: তুরক্ষে দায়িত্ব পালনকারী সাবেক 
সামরিক আ্যাটাশে 


অক্টোবর'১৫ লা আত্তার্তহীদ ৩ 


ংলা ভাষার অন্যতম প্রধান 
মাহমুদ বলেন, “জগতে সৃষ্টিকুলে একমাত্র 


আল 


মানুষেরই ভাষা আছে । মানুষেরই আছে 
ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যম । আর 
কোনো প্রাণীর ভাষা নেই । আছে ইশারা- 
ইঙ্গিত,চিৎকার ও শীৎকার ইত্যাদি । মানুষ 
একাই কেবল ভাষার অধিকারী । একাই 
ভাষার লালনকারী । ভাষা হলো অর্থবহ 
শব্দ উচ্চারণ, উৎসারণ ইত্যাকার বিষয়ের 
সমবেত শক্তিস্বরপ । অন্যান্য প্রাণী দুঃখ 
পেলে, ক্রুদ্ধ হলে কিংবা অন্যবিধ 
অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য প্রয়াসী হয় । এই 
প্রয়াসকে কেউ ভাষা বলে না । ভাষা শুধু 
একাই মানুষের সম্পদ । মানুষ ভাষার 
দ্বারা রচনা করে এন্, যা কালের বুকে 
থেকে যায় । মানুষ ভাষার দ্বারাই জগৎকে 


মানুষের ভাষা ভাষার মহিমা 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


টিপ্ননীর ভয়ে হাল ছেড়ে পালানোর মতো 


তার প্রয়োগ বিধি এবং সময়ের সঙ্গে 


হবে না। এ কাজটিতে যদি আমার মহৎ 
উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে এর সঙ্গে আমার 
অন্তরের সংযোগও থাকা চাই । কিছু 


ক্রমপরিবর্তনশীল ভাষার চলমান রূপকে 
গ্রহণ করা আমাদের অনেকেরই জন্য যেন 
বেশ কষ্ট একটি ব্যাপার হয়ে উঠেছে। 


পাওয়ার লোভ ও হারানোর ভয় 


এটা ভাষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পড়াশোনা, 


লেখালেখিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারবে 


আগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ ও চর্চার অভাব | যাই 


না। আর লেখার জন্ম বা সৃষ্টির পেছনে 
অন্তরের পবিত্র দরদ, বিশুদ্ধ চেতনাবোধ, 


হোক, চলুন বানান নিয়ে কিছু আলোচনা 
যাক । 


নৈতিকতার শক্তি ও অপার্থিব পুরস্কারের 
প্রেরণা কাজ করলে আপনার কলম 


ভাষিক শুদ্ধতায় মানোত্তীর্ণ নয় এমন গ্রন্থ- 


অপ্রতিরোধ্য । লেখার প্রতি খামখেয়ালি বা 


বানানবিভ্রান্তির শিকার হতে পারেন । যারা 


অবহেলা লেখকের জন্য আত্মঘাতী । 
লেখালেখির জন্য শর্তহীন আত্মনিবেদন, 
অবিরাম চেষ্টা ও অব্যাহত সাধনার বিকল্প 
নেই । লেখালেখির নিয়ম ও রীতি-নীতির 
মতো নিরস আলোচনায় অস্বস্তিবোধ না 
করার জন্য একটি কথা বলতে চাই- কেউ 
পর্যাপ্ত কায়দা-কানুন রপ্ত করে লেখক হন 
না বরং লেখালেখির পথপরিক্রমায় দিনে 
দিনে কলাকৌশল আয়ত্ব করা হয়। 
প্রয়োজনের তাগিদ এপথে লেখককে 
তাড়িত করে; এভাবে ক্রমেই একজন 
লেখকের কীচা হাত পাকা হয়ে উঠে। 


বানান নিয়ে নানান কথা 

লেখালেখির প্রায়োগিক জায়গায় আমরা 
হরহামেশা যে অসুবিধাগ্তলোর সম্মুখীন 
হয়ে থাকি তার প্রথমটি হলো বানান- 


নিজের করায়ভে রেখেছে । ভাষা দিয়েই 
শাসন করছে পৃথিবীকে । সে কারণে 


বিভ্রাট । ভাষার শুদ্ধতা ও লেখার ক্রমাগত 
মানোন্নয়ন বিষয়ে চিন্তা- 


সম্ভবত আমাদের মহান প্রভ আল্াহ 
গাফুরুর রাহিম মানুষের সমাজে তার বাণী 


ভাবনায় যাদের বিতৃষ্তা আছে, তারা 
একদিকে গভীর মনোসংযোগ ও 


হয়েছেন মানুষেরই ভাষায় 


অধ্যয়নবিমুখ অন্যদিকে অলসতা তাদের 


এবং তিনি সেভাবেই তার বাণীবাহক 
পাঠিয়েছেন ।” 


অন্তর্সংযোগ, যত্বু ও সাধনা চাই 
লেখালেখি ও ভাষার সঙ্গে 

দু'দিনের ভালোলাগার না হয়ে হতে হবে 
টেকসই ভালোবাসার! যা আগত-অনাগত 
বাধা, শঙ্কা, ব্যর্থতা কিংবা কারও বিদ্রুপ- 


অলঙ্কার! বিভিন্ন মজলিসে এমন বন্ধুদের 
আপনি দেখবেন বাংলা ভাষাকে নিয়ে 
একরাশ বিরক্তি, অস্বস্তি ও হতাশা প্রকাশ 
করে করছে । ভাবখানা এমন যে, পৃথিবীর 
বড় বিশৃঙ্খল ও বেওয়ারিশ এক বখাটে 
ভাষার নাম বাংলা । হুস্ব-ই কার, দীর্ঘ-ঈ 
কার, স, ষ, শ, ন, ণ-বিষয়ক' বিধিবদ্ধ 
নিয়ম, প্রতিবীকরণ, যথাশব্দ নির্বাচন ও 


বিজ্ঞ তাদের কথা আলাদা । তবে প্রতিষ্ঠিত 
লেখকদের লেখায়ও কিছু কিছু শব্দের 
বানানভিন্রতা আপনাকে খানিকটা ভাবিয়ে 
তুলতে পারে; সে ক্ষেত্রে বাস্তবতা হলো, 
ভাষা একটি প্রবহমান নদীর মতো; চলতে 
চলতে বাক পরিবর্তন করে । তাই 
শতক পরের ভাষায় রূপ বিবর্তন কিছু 
হবেই । এর প্রভাব কমবেশি বানানেও 
পড়ে । এছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের মতো 
ভাষার ক্ষেত্রেও বহু শব্দের বানানে 
এক্যমত্য যেমন আছে তেমনি বহু বানানে 
মতভিন্নতাও থাকবে । এটা নেতিবাচক 
কিংবা অস্বাভাবিক কিছু নয় । 
পঠিত লেখাগুলোর মধ্যে নিজের কাছে 
নতুন এমন শব্দ চোখে পড়লে শব্দটির 
বানান মনে গেঁথে রাখার চেষ্টা করবেন; 
প্রয়োজনে কয়েকবার আওড়াতে পারেন । 
₹রক্ষণযোগ্য একটি নোটখাতায় লিখে 
রাখতে পারলে আরও ভালো হয় । 
বানানরীতিতে হুস্ব-ই কার, ঈ-কার, 
স, ষ, শ, ন, ণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ 
(কোনও নিয়ম একশ' ভাগ সর্বসম্মত নয়; 
কাজেই ভিন্নমতের অবকাশ আছে) 
১. হুস্ব ই (টি কার, দীর্ঘ ঈ) কার, হুস্ব 
উ () কার, দীর্ঘ উ (০); তি 
মূর্ধণ্য (ন), স, ষ, শ ইত্যাদির বিভ্রাট চ 
এড়াতে এবং বানানটি নিশ্চিত 
হয়ে ব্যবহারের জন্যে সন্ধি, 
সন্ধিবিচ্ছেদ সম্পর্কে পড়াশোনা করতে 
হবে। সবগুলো নিয়ম আয়ত্ব করা 
ব্ক্তিভেদে কঠিন মনে হলেও 


অক্টোবর'১৫ -__ ও আত্তান্তহীদ ৩৩ 


অক্টোবর”১৫ 


উদাহরণগুলো আত্মস্থ করতে হবে । 
চেষ্টা করলে সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ । 


এক. যেসব তৎসম (অবিকৃত সংস্কৃত) 


কার দিয়ে লিখুন | যেমন- কী পড়ো? 


শব্দে ই ঈ বা উ উ উভয় শুদ্ধ সেইসব 


, এর বাইরেও আপনাকে বানান 
সম্পর্কে ভাষাবিদ 


শব্দে কেবল ই বা উ তার কার চিহ্র হি 


সাহিত্যিকদের বিভিন্ন বই বারবার 


কী খেলে? কী জানি? কী যে করি! 
এটা কী বই? কী করে যাব? অব্যয় 


পড়তে হবে | বাজারে বানান অভিধান, 


প্রমিত বাংলা বানান অভিধান (রতন 
সিদ্দিকী), প্রতিশব্দ অভিধান, বাংলা 
লেখার নিয়ম কানুন প্রভৃতি (হায়াৎ 
মামুদ) বই পাওয়া যায় । 

. উচ্চারণের ওপর নির্ভর করে বানান 
লিখে ফেলা যাবে না । পৃথিবীর কোনও 


দুই. রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণে দ্িত্ব হবে 


ও বড় লেখক ব্যবহৃত, হবে। যেমন _কিংবদস্তি, পদরূপে ব্যবহৃত হলে? কার লিখুন : 
খঞ্জনি, চিতকার, ধমনি, ধুলি, পদবি, যেমন সে কি এসেছিল? পদাশিত্রত 
ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, লহরি, সরণি, নির্দেশক টি-তে ই-কার লিখুন: যেমন 
সূচিপত্র । ছেলেটি, বইটি । 


. দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দের (তৎসম 


না। যেমন- অর্চনা, অর্ধ, কর্দম, কর্তন, 


কর্ম। 
তিন. সন্ধির ক্ষেত্রেক খগঘ এরপরে 
পদের অন্তস্থিত ম স্থানে ং (অনুস্বার) 


ভাষার লিখনরীতি সম্পূর্ণ ধ্ব 


2] 


দেয়া অধিকতর সমীচিন যেমন- 


চি 


অনুসারী নয় । সব ভাষাতে উচ্চারণে 
সঙ্গে লেখার কিছু গরমিল থাকে | সে 


অহংকার (অহম+কার), ভয়ংকর 
সংগাত, শুভংকর । তবে অঙ্ক, অঙ্গ, 


ঠা 


সঙ্গে সমশব্দ বা সমোচ্চারিত ভিনার্থ 
শব্দগুলোর প্রয়োগ ও ব্যবহারে সজা 
হতে হবে । 
. এ প্রসঙ্গে আর বর্ণনা না বাড়াতে 


চি 


আকাজকণা, গঙ্গা, বঙ্গ, লঙ্ঘন, সঙ্গ, সঙ্গী 
প্রভৃতি সন্ধিবদ্ধ নয় বলে ঙ স্থানে ং 
হবেনা । 

পীচ. দেশি, বিদেশি এবং মিশ্র শব্দে 


চাইলে মোদ্দা কথা হলো- যতখানি 
সম্ভব ক্রমাগত নির্ভুল বানান শেখা ।ড. 


কেবল ই, উ, এবং এদের কার চিহ্ 


, কার ব্যবহার করা উচিৎ । জাতিবাচক 


শব্দের ক্ষেত্রেও অভিন্ন নিয়ম 


দুর্ভাগ্য যে, পত্র-পত্রিকায়, অনুসরণীয় যেমন- গাড়ি, চুরি, বাড়ি, 
সাময়িকীতে, গবেষণাপত্র, বইপুস্তকে, শাড়ি, তরকারি, বোমাবাজি, দাবি, 
রাজনৈতিক  প্রচারপুস্তিকা হাতি, বেশি, খুশি, হিজরি, আরবি, 
দেয়াললিখনে, ভশনে, বাঙালি, ইংরেজি, ইরানি, হিন্দি, টুপি, 
দোকানপশারির নামফলকে কি সরকারি, মাস্টারি, আশি। 


বিজ্ঞাপনে এত অজস্র বানানভুল ও 


অনুরূপভাবে আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই- 


ভাষার অপপ্রয়োগ নিত্য চোখে পড়ছে 


কার যুক্ত হবে: যেমন বর্ণালি, মিতালি 


যে, পাঠকের মনে বাংলা ভাষার 
শুদ্ধাশুদ্ধি-জ্ঞান লোপ পাওয়া একান্তই 
স্বাভ বক । 


সোনালি, হেয়ালি। 


. সর্বনাম পদরূপে এব বিশেষণ ও 


ক্রিয়া-বিশেষণ পদরূপে কী শব্দটি ঈ- 


নয়) বানানে ণ বর্জন করা চাই : যেমন 

: ইরান, কুরআন, গোনা, ঝরনা, ধরন, 
হর্ন, গভর্নর | তৎসম শব্দে ট, ঠ, ড. 
ঢ-য়ের পূর্বে নাসিক্যবর্ণ ণ হবে। 
যেমন- কন্টক, লুগ্ঠন, প্রচণ্ড । 


, তৎসম শব্দে, ষ, স এর 


দেখুন) অনুসরণীয়; অন্য কোনো 
ক্ষেত্রে নয় । এ বিষয়ে সামনে আরও 
আলোচনা হবে | যেমন- সাল, শরবত, 
শামিয়ানা, শরম, শয়তান, মসলা, 
জিনিস, আপস, সাদা, পোশাক, 
বেহেশত, নাশতা তবে পুলিশ শব্দটি 
ব্যতিক্রম । তৎসম শব্দে ট ও ঠ বর্ণের 
পূর্বে ষ ব্যবহৃত হয়। যেমন- দুষ্ট, 
নিষ্ঠা, পৃষ্ঠা । তবে বিদেশি শব্দে স 
ব্যবহৃত হবে । যেমন- স্টল, স্টাইল, 
স্টিমার, স্টোর, স্টেশন প্রভৃতি | কারও 
কারও মতে খিষ্টান, খ্রিষ্টায় ধস্টান 
বানানো লেখা হয়) বাংলায় আত্রীকৃত 
শব্দ এবং এর উচ্চারণও হয় তৎসম 
শব্দ ৃঙ্গিদত তুষ্ট, ইত্যাদি শব্দের মতো 
তাই ষ্ট দিয়ে 'লেখা হয়। এ ক্ষেত্রে 
ভিন্নমতও রয়েছে । 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ ত্বকী 


মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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মানুষ হওয়া প্রসঙ্গে 


আমরা এমন এক সংশয়াকুল সময়ে বা 
সমাজে বাস করছি, কিংবা বাস করতে 


মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন 


ভূমিকা পালন করছি না? শুন্যের কোটায় 
নিয়ে আসছি না বন্ধুর সংখ্যা? কিন্তু কেন 


বাধ্য হচ্ছি, যেখানে যুক্তি-প্রমাণের বালাই 
নেই, বরং বিপরীতটা অর্থাৎ বেআদবি, 


এই আত্মহনন । 


বাড়াবাড়ি ও বলপ্রয়োগটাই বিস্তার লাভ 


যতই বতৃতা-বিবৃতি-বাণী বিতরণ করি না 


করছে বিশ্রী ও বর্বরভাবে । এতে অন্যান্য 
ক্ষতি ছাড়াও মানুষের মর্যাদার মৃত্যু হচ্ছে 


কেন, বাস্তবে করি বিপরীতটাই | মুখে 
শেখ ফরিদ, বগলে ইট | এই শঠতা দেখে 


মর্মীন্তিকভাবে | মানুষের মর্যাদা তথা 


শয়তানও বুঝি শরম পায় । বিশ্বে যেহেতু 


মনুষ্যত্বের মৃত্যু হলে মানবজীবন তো 
মুহুর্তেই মূল্যহীন হয়ে পড়ে । 
বলপ্রয়োগ করে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা 


বহু জাতি-ধর্ম-বর্ণের মানুষের বসবাস, 
সেহেতু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মৌলিক মতভেদ 


করে তো বন্যপ্রাণীরা । কিন্তু কি বদনসীব, 
বন্য প্রাণীদের বন্যতা তথা বদ খাসলতের 


অবিশ্বাস ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে । 


বদ আসর পড়ছে মানুষের ওপর | তাই 
পরমতসহিষ্ত্ুতা ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার 
শ্রাদ্ধ করাকেই শ্রেয় ভাবছে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ 
জীব বলে দাবিদার দুনিয়ার মানুষ । 


যেসব ক্ষেত্রে সাযুজ্য আছে, সেসব 
সৌহার্দ সৃষ্টির সহায়ক । আর যে সব 
ক্ষেত্রে মৌলিক মতবেদ আছে, সেসব 
ক্ষেত্রে 'লাকুম দী নুকুম ওয়ালিয়া দীন' 


মানুষের মধ্যে তো থাকা উচিত মানবিক 


নীতি পালন করা বাঞ্চনীয়, বলপ্রয়োগ বা 


মূল্যবোধ বা প্রেম । প্রেমেই কেবল পারে 


বাড়াবাড়ি নয় | বলপ্রয়োগ বা বাড়াবাড়ি 


পরাজিত করতে সকল প্রতিকূল শক্তিকে, 
পশুশক্তিকে । আবার অন্যভাবেও বলা হয়, 


বিরোধকে বাচিয়ে রাখে এবং বিশ্বকে 
বাসের অযোগ্য করে তোলে । ইসলামে 


প্রত্যেক পরাজয় পরাজয় নয়, যেমন-_ 
প্রেমের কাছে পরাজয় | প্রেমের কাছে 
পরাজয়, প্রকৃত জয় । 

মানুষের মহত্ব তো প্রেমে, প্রতিহিংসায় 
নয় । আরবিতে মানুষ শব্দের যে প্রতিশব্দ 
পাওয়া যায়, তাতেও প্রেম প্রবাহমান ৷ 
আরবিতে মানুষকে বলা হয় ইনসান | এই 
ইনসান শব্দের উৎপত্তি উনস” থেকে । 


বিনা কারণে বলপ্রয়োগ বা বাড়াবাড়ির 
কোনো স্থান নেই । বিধর্মীদের ব্যাপারেও 
যে ইসলামের বিচার কত বেশি 
বিবেকপ্রসৃত ও বরণীয়, তা বিশ্বনবী 
(সা.)-এর বাণী থেকে বোঝা যায় । তিনি 


কোরানে যা কিছু পড়ো 


“উনস' মানে হলো প্রেম । মহান আল্লাহ 


তার বাদে আর আল্লাহ মালেক শীই, 


মানুষের প্রকৃতিতে প্রকাশিত হয়েছেন, 
তাকে পরিপূর্ণতা প্রদান করেছেন প্রেমের 


অন্য কিছুই হারাম করেন নাই? 
হও সবে হুশিয়ার, 


প্রাচুর্যে । কবির ভাষায়: “দরদে দিলকে 
লিয়ে ইনসান কো পয়দা হুয়া" ৷ প্রেম 


বলিতেছি আমি নিয়ে নাম আল্লাহর__ 
কোরানে যেভাবে রয়েছে সেভাবে আমি, 


হচ্ছে পরম প্রভুর শ্রেষ্ঠ দান। প্রতিহিংসা 
হচ্ছে শয়তান । প্রত্যেহ সেই প্রেমকে 


অনেক কিছুই হারাম করেছি, জানে অন্ত 
। 


প্রত্যাখ্যান করার প্রতিযোগিতা যদি চলে, 
তাহলে অশান্তির আগমন বা আগুনকে 


শুনে রেখো সবে, আল্লাহ কখনো 


রুখবার শক্তি কার? আমরা কি অহরহ 
আমাদের আচার-আচরণ দ্বারা, কাজ-কর্ম 
দ্বারা শান্তির শক্র শয়তানের শাগরেদের 


অনুমতি ছাড়া বিধর্মী কোন 
কিতাবীর বাস ঘরে__ 


বা তাদের নারীদের পরে চালানো 
অত্যাচার; 
অথবা তাদের বাগানের ফলমূল 
খেয়ে ফেলে দাও__করে দাও মিসমার । 
[ইংরেজিতে সংকলন : আবদুলাহ আ- মামুন আস- 
সুহরাওয়ারদী, তরজমা আখতার-উল-আলম, 
ইতেফাক, ৮ জানুয়ারি ১৯৯৯] 
যে কোনো বিচার-বিবেচনা বা বোঝা-পড়া 
যুক্তি-প্রমাণ সাপেক্ষ, বিদ্যা-বুদ্ধিজাত ও 
বিবেকপ্রসূত হওয়া বাঞ্চনীয় । 
কোনোভাবেই আপন খেয়াল-খুশি বা 
আবেগের কাছে আতম-সমর্পন করা চলবে 
না । আবেগও এক ধরনের অন্ধতা । আর 
অন্ধতা তো পথ চলার প্রতিবন্ধক, প্রগতির 
প্রতিবন্ধক । তাই আবেগের অন্ধতা নয়, 
বিবেকের বাতি জ্বালানো দরকার জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রে | বিদ্বান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা 
তাই করে থাকেন । কেবল বিদ্বান ও 
বিচক্ষণ হলে চলবে না, মানুষও হতে 
হবে । কেউ কেউ হয় তো শুনে অবাক 
হবেন, বলবেন, মানুষের আবার মানুষ 
হওয়া কেন? বলতে হবে, ভালো মানুষ 
হতে হবে । “ভালো” মানুষ হওয়ার কথাটি 
ভালো শোনাবে সন্দেহ নেই । কিন্তু এই 
ভালোর মধ্যেও ভুল আছে । কেননা মানুষ 
বললেই তো তার মানবিক গ্ুনাবলীগলো 
একে একে এসে যায় । সেক্ষেত্রে ভালো' 
যোগ করার যৌক্তিকতা কোথায়? যেমন 
খাটি বললেই তো শতকরা একশত ভাগ 
খাটি আগে অতিরিক্ত 'একশত ভাগ” 
লাগানো মানে মাটি করে দেওয়া সবকিছু 
সন্দেহের সৃষ্টি করা । প্রসঙ্গক্রমে একটি 
প্রশ্নও প্রবেশ করে । সেটি এই আদলে 
আদম সুরত হলেই কি কেউ মানুষ? যদি 
তাই হবে, পাল্টা এই প্রশ্নটি থেকে 
পরিস্কার, সরতে দিক থেকে, কিংবা 
সুরতে সামঞ্জস্য থাকলে কেউ মানুষ নয়, 
সীরাতে ও মানুষ হওয়া চাই। অর্থাৎ 
আদলে মানুষ হলে চলবে না, অন্তরেও 
মানুষ হওয়া আবশ্যক । সেই মানুষ 
হওয়ার সাধনা চাই সব্থে ও সর্বান্ত 
করণে । 
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কেমন বধ চাই বেন বু চাইনা 


হঠাৎ টিভিতে চোখ পড়ল সেই সাথে 
কানে ভেসে এলো “বন্ধু ছাড়া 11 
[1001009991016, খেয়াল করে দেখলাম 
৪00 টা পরিচিত এক মোবাইল 
কোম্পানির । “বন্ধুত্ব করার জন্য 
17001581017” বললে ভুল হবে না। 
[0151091 আবহাওয়ার যুগে 
“91600910109” শব্দটা বাজারে বহুল 
প্রচলিত । মিস্টার মার্ক জুকার্বাগের 
কল্যাণেই বলা চলে । এই মহান ব্যক্তির 
জীবনী পড়তে গিয়েও দেখেছিলাম 
“বন্ধুত্ব” কি জিনিস | খুব সম্ভবত যতটুকু 
মনে পড়ে মার্ক ও তার “৫ বন্ধু” মিলে 
9০০০০ নামক তসবীহটি আবিষ্কার 
করেছিলেন । যা আমরা প্রতিদিন জপি। 
বন্ধুত্বের গুরুত্ব বয়ান করতে গেলে হয়তো 
দিস্তার পর দিস্তা শেষ হবে কিন্তু বয়ান 
শেষ হবে না। বন্ধুত্ব কেমন হওয়া উচিৎ? 
এই প্রশ্নের জবাব পেতে প্রাচীনপন্থী মানুষ 
হিসাবে প্রাটীনপন্থী এক লেখকের বই 
পড়ছিলাম । আর পড়তে গিয়ে ভাবনায় যা 
এসেছে তাই করলাম, কার সাথে বন্ধুত্ব 
করবো? সেই বন্ধুটাই বা কেমন হবে? 
নানা ভাবনায় যখন অস্থির মন তখন যেন 
পণ্তিত ইমাম গাযালী (রহ.) বলে দিলেন 
বৎস! বন্ধু বানাতে চাও । তবে পাঁচটি 
বিষয় দেখে নাও: 

১. 701911159709 (বুদ্ধিমান), 

২. 0০9০৫ 0078180161 (উত্তম চরিত্র), 

৩. 01619 (ঈশ্বরভক্তি), 

৪. /0990০০ 0£ 87০০ (লোভহীন) ও 

৫. [100701955 (সত্যবাদিতা) । 

* জ্ঞানের দ্বার হযরত আলী (রাযি.) যা 
বললেন, তা যেন কষ্ঠিপাথরে যাচাই 
করা সত্য কথা: 409 10009 1] 076 
00101108175 00 87): 1570101917% 
216110./0906৮7816 ০07 117 8170 191 
11117 0০816 01900.” 

*% তিনি আরও বললেন, প্রকৃত বন্ধু 
সম্পর্কে এভাবে: “০৪1. 006 71070 


19 116 ৮110 15 ৪157859 510) 50৮. 
8170 116 ড/110 178179 10117991011 
01061 60 11611) 500. 


ধ 9610101 9910191 আল-কামা আল- 
উতারিদী: মৃত্যুর পূর্বে তার সন্তান কে 
বন্ধু গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যা দেখতে 
বলেছেন, “৬1101. 9০0৮. ভা810 079 
901101981010179101]) ০01 ৪. 101817, ০৪ 
079 ০901000810101] 00 1110]. ড/1)9 
ছ৮1]] 10165616 900]. ৬/1101) 50৮. 
91009195 1011) 1] 9০001 9817৮196. 
৬11] ৪001] 9০0.... 1738 019 
0011110810101] 01 1011) 5110 ড/11] 
9569100 1019 1)91101115 1)910 09 
500১, 


*%* বন্ধুতেের 


দায়িত্ববোধ: বন্ধু মানে 


শেয়ারিং বন্ধু মানে কেয়ারিং। শুধু বন্ধু 


মুখে ব 
দায়িত্বও রয়ে যায় । আমাদরে প্রিয় 
নবী কি চমতকার একটা উপমা 
দিয়েছেন এভাবে: “0০ [১91500$ 
৮7170 1199 1709০001076 00190171910 
(একই পথের পথিক) 75 ৪০০০0৪170০9 
15191 819 11106 ০ 1781705 
ড/29101115 9801 011)01, 


তুলনামূলক কম সুন্দর প্রিয় নবী (সা) 
বাকা ও কম সুন্দর ডাটাটি নিজে 
নিলেন এবং সুন্দরটি তার বন্ধু, সাথী 
বা ০0101)0107-কে দিলেন । তখন 
তার সাথীটি বললো হে আল্লাহর নবী 
এই সুন্দরটি আমার চেয়ে আপনি বেশি 
হকদার | তার এই কথার জবাবে যে 
কথাটি বলেছিলেন মানবতার বন্ধু 
মুহাম্মদ (সা.) তা হল: “/750105 

110 709001093 1110 (01110911101) 

01 817011)917 ০৮91] 101 01119 0106 

1001 07 016 09, চ্11] 10003 

961681115 09 89190 (010 016 095 

01100517610) 85 (0 ড1160161 ১117 

119  001010091010109111), 179 1183 

70101190 01:1795190060 016 001163 

০ 099 /১1191).7 

এর নামই বন্ধুত্বের দায়িত্ববোধ । 

% বন্ধুত্ব যদি রাখতে চাও এই বিষয়গুলো 
মাথায় গেঁথে নাও । ইমাম গাযালী 
(রেহ.) বন্ধুর দায়িত্ব সম্প্পকে বলেন, 
১,010199 1015 990199, 

২.0 00170911119 90109, 

৩. এমন সংবাদ পরিবেশন করা যা 
তাকে খুশি করে, 

৪. তার পছন্দের নামে ডাকো, 

৫. ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করা । সেই সাথে 
ভুল-ক্রটির জন্য 01806 না 
দেওয়া, 

৬. তিরক্কার না করা, 

৭. তার পরিবারের খোঁজ-খবর নেওয়া, 

৮. প্রয়োজনের সময় তার বলার 
আগেই তাকে [1101790181] 
901201 দেওয়া (বিস্তারিত জানতে 
11701742414 101৬1517110 
071947051 । 

*% বন্ধু একটু দীড়াও, কি বলি শোন: 


*% এবার একটা ছোট্ট গল্প বলি: “একদিন 
আমাদের প্রিয় নবী (সা) দাত পরিষ্কার 
করার জন্য গাছ থেকে দুইটা 60০0 
50015 বা দাতন গ্রাম্য ভাষায়) 
বানালেন এর মধ্যে একটি ছিল সোজা 
ও সুন্দর আর অন্যটি ছিল বাকা 


থাকলে বদলায় কারণে অকারণে 
বদলায় ।” বিখ্যাত এই ব্যাকটি 
বাজারে প্রায় সকলের নিকট পরিচিত । 
তাই বলি একটু সাবধান হও । বন্ধু 
বানাতে সাবধান হও । এটা নেহাত 
আমার কথা নয় কত বিখ্যাত মনীষীরা 


অক্টোবর'১৫ _______-0 আত্তান্তহীদ ৩৬ 


স।মা।জ।-।|সং।সক্ষ।র 


বলেছেন, “010 061] 99195, 0165 
৮০৪1 0০801100] 01010195001 0101 
1071170 216 ৬/০91৬99.৮ 

৭ আল-কুরদী ইবনে মারুফ বলেন, 
13০816915০0. 01161019 01009 
9০ ০০৪19 07 9০001 19100 ৪. 
(07107098110 (11105. 101 ৪. 01070 
[01179 10 06 817 917917% 92116 
(1759 8170 11151. 10109৬/ 109100- 
110 19 17817] 070. 

% জনৈক পত্তিত কবি লিখেছেন, “5০ 
9176117% 90119011793 0010793 010 
500] [16100. ১০ ৫01 107019939 
(0106 10017190101 0101705. 

€ বন্ধু এতোগুলো বাণী যদি তোমায় 
সাবধান না করে তবে চিন্তা করে 
দেখতে পারো খ্যাতনামা কবি হিলাল 
ইবনে আল আলা'র সেই ইতিহাস 
খ্যাত লাইন দুটি “] ৪1) 1701 58 
01] (1705০ ৮1011) ] 0017711070৬ 
৪9 109৬ 081] ০০ 586 1011 
00039 %%10 ৪16 710105? এই 
প্রশ্নের উত্তরে আশায় থাকলাম । 

*% বন্ধু যদি হতে চাও তবে “তার” বন্ধু 
হও: যদি জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু গ্রহণ 
করতে চাও । তাহলে এমন একজন 
বন্ধু কে গ্রহণ কর । যে তোমার স্থায়ী- 
এপারে-ওপারে, সুখে-দুঃখে পাশে 
থাকবে । আমায় যদি প্রশ্ন করা হয় 
ধরলাম জীবনের এপারে বন্ধু পাওয়া 
সম্ভব কিন্তু ওপারে কিভাবে সম্ভবঃ 
জবাবে বলবো হ্যা ওপারেও সম্ভব | 
যদি তুমি সেই বন্ধুটিকে গ্রহণ করতে 
পার | তিনি আর কেউ নয়, আমাদের 
স্রষ্টা মহান আল্লাহ তায়ালা । তাকে যে 
বন্ধু হিসাবে পাওয়া যায় এটা আমার 
কথা নয় স্বয়ং তারই কথা, “] ৪1) 016 
00110810101) ০00 10171) 110 
1[610717961176” [50:16] 

* কি চমতকার করে আরও বলেছেন, 
811) 55110707096 11099 10711709 816 
11190 চ্100. £1191 001: 119 38100? 


বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসীর সেই কথা 
দিয়ে: 


1900. 810 ৪ 10110 
45118] 19 2170081) 101 900. 


লেখক: ডিরেন্টর, লাইট মুভমেন্ট, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় 


মাসিক আত-তাওহীদের ডাক 
মাসিক আত-তাওহীদ ভালো লাগলে আপনজনদের 
বলুন, পরামর্শ থাকলে আমাদের বলুন । 
সস 
মনীষাদীপ্ত এক ঝাঁক কলম সৈনিক তৈরির 
এ অভিযাব্রায় আপনিও শরীক হোন । 


সংসংসং 


আপনার মাঝে ঘুমিয়ে থাকা অফুরন্ত মননশীলতা ও 
সৃজনশীল মেধাকে আমরা জাগিয়ে তুলতে চাই । 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিম্মে ডভাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 
শবনম ৬ মাসের খাহক হতে যা 
হয়। 


008010- 1২০60)9051 08161থ] ])0$1 


৬ গ্রাহক হতে হলে ০ ড্রাফট 17018, 7১910518]) 11370 10750 
রঃ ব্যাংক 2 | 80 09 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 173 0০ 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে ] টি গা), [9], 1700 1100 


0811, /১2109019191, 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ৩00./918]1 ০01007105. 
ডাক-যে গে প ঠ নো হয় | 1010৩ & 41102) 001105, 52200 1101600 


৬ যেত [25501 151900 
গ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


টাকা | /0509119. 01800 01160 
দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-টাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 
যোগাযোগ পু 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


রাস্তায়, বাসে, ট্রেনে এখন আমলকির 
রমরমা বাজার । খাটো না করেই বলছি, 
আমলকির ভেষজ গুণ রয়েছে অনেক । 
রোজ সকালে উঠে যদি একটা গোটা 
আমলকি খাওয়া যায়, তাহলে শরীরের পক্ষে 
খুবই ভালো । শুধুই ফলই না, পাতাও ওষুধ 


মতে, পেয়ারা ও কাগজি লেবুর চেয়ে 
আমলকিতে তিন গুণ ও দশ গুণ বেশি 
ভিটামিন “সি” রয়েছে । 

এই আমলকি বিভিন্ন অসুখ সারানো ছাড়াও 
রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা গড়ে তুলতে দারুণ 
সাহায্য করে । আমলকির গুণাগ্তণের জন্য 
আয়ুর্বেদিক ওষুধেও এর নির্যাস ব্যবহার 
করা হচ্ছে। 


উপকারিতা 

১. ভিটামিন সি সমৃদ্ধ আমলকিতে প্রচুর 

পরিমাণে ত্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান রয়েছে । 

২. আমলকি রস ত্বক, চুল ও চোখ ভালো 

রাখার জন্য উপকারী । এতে রয়েছে 
কেমিক্যাল যা চোখের সঙ্গে 

জড়িতও ডিজেনারেশন প্রতিরোধ করতে 


লনে সাহায্য করে । 
৫. আমলকি ব্লাড সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে 
রেখে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে সাহায্য 


তুলে দাঁত ও নখ ভালো রাখে । জবর, 
বদহজম, সানবার্ন, সানস্ট্রোক থেকে রক্ষা 


অক্টোবর'১৫ 


৯. যাদের কোষ্ঠকাটিন্যের সমস্যা রয়েছে, 
তারা প্রতিদিন সকালে একটি করে গোটা 
বা 

শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় মেদ 
একাজ 55 
আাজমার জন্য আমলকির জুস দারুন 
উপকারী । 

১১. আমলকি গুঁড়ার সঙ্গে সামান্য মধু ও 
মাখন মিশিয়ে খাওয়ার আগে খেতে 
পারেন | এতে খিদে বেড়ে যায় । 

১২. এক গ্রাস দুধ বা পানির সঙ্গে আমলকি 
সুঁড়া ও সামান্য চিনি মিশিয়ে দিনে দু'বার 
খেতে পারেন । ত্যাসিডিটির সমস্যা কম 
রাখবে অনেক । 

১৩. আমলকিতে সামান্য লবন আর লেবুর 
রস মাখিয়ে রোদে শুকোতে দিন । শুকনো 
আমলকি রোজ খান। খাবারের সঙ্গে 
আমলাকর আচারও খেতে পারেন | হজমে 


ঝারি আকারে টুকরো করে 
নির মধ্যে দিয়ে নরম করতে দিন । 
পানি না ভা করতে দিন। এরপর 
দা কুচি, লেবুর রস মাখিয়ে রোদে 
শুকোতে দিন । একটি এয়ারটাইট পরিষ্কার 
জারের মধ্যে রেখে দিন । নষ্ট হবে না। 
১৫. এছাড়া প্যানক্রিয়াটাইটিস রোগের পরে 
ক্ষতিগ্রস্ত প্যানক্রিয়াস (অগ্ন্যাশয়)-এর ক্ষত 
ভি আমলকি খুবই কার্যকর | 

য় ক্যান্সার, প্রদাহ এবং 
কিনি রোগ সারাতে আমলকির বিশেষ । 
গুণ রয়েছে । আমলকির ফল, পাতা ও ছাল 
থেকে তৈরি পরীক্ষামূলক ওষুধে এইসব 
রোগ নিরাময়ের প্রমাণ 
১৭. আমলকি মানুষের রক্তের 
কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস করতে পারে 
বলে প্রমাণ রয়েছে । 
১৮. রিপোর্ট বলছে, ডায়াবেটিক ইদুরের 
ওপর চালানো এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, 
আমলকির রস রক্তের চিনির মাত্রা কমাতে 
সাহায্য করে। লিভারের কর্মক্ষমতা 
পুনরুদ্ধারে সাহায্য করতে পারে । 


খালি পেটে রসুন খাবার বিষয়ে বিভিন্ন 
মতবাদ রয়েছে । খালি পেটে রসুন খেলে 


বিভিন্ন রোগ দূর হবার সাথে সাথে বিভিন্ন 
রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও গড়ে তোলে । 
তবে যাদের রসুন খাবার ফলে এলার্জির 
আশঙ্কা কিংবা মাথা ব্যথার সমস্যা হয়, 
বমির প্রাদুর্ভাব হয় তারা অবশ্যই কাঁচা রসুন 
খাওয়া থেকে বিরত থাকুন । খালি পেটে 
রসুন খাবার উপকারিতা জেনে নিন: 

১. প্রাকৃতিক ত্যান্টিবায়োটিক: গবেষণায় 
দেখা গেছে, খালি পেটে রসুন খাবার ফলে 
এটি একটি শক্তিশালী ত্যান্টিবায়োটিক এর 
ন্যায় কাজ করে । সকালে নাস্তার পূর্বে রসুন 
খেলে এটি আরও কার্ষকরীভাবে কাজ করে । 
তখন খালি পেটে রসুন খাবার ফলে 
ব্যাকটেরিয়াগুলো উন্মুক্ত হয় এবং তখন 
রসুনের ক্ষমতার কাছে তারা নতিম্বীকার 
করে । তখন শরীরের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া 
সমূহ আর রক্ষা পায় না। 

২. উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে: অসংখ্য 
মানুষ যারা উচ্চ রক্তচাপের শিকার তারা 
দেখেছেন, রসুন খাবার ফলে তাদের উচ্চ 
রক্তচাপের কিছু উপসর্গ উপশম হয় । রসুন 
দেখতে পায় । 

৩. অন্ত্রের জন্য ভালো: খালি পেটে রসুন 
খাবার ফলে যকৃত এবং মুত্রাশয় সঠিকভাবে 
নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে। 

এছাড়াও এর ফলে পেটের বিভিন্ন সমস্যা 
দূর হয় যেমন_ ডায়রিয়া । এটা হজম ও 
ক্ষুধার উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে । এটি 
স্ট্রেস দূর করতেও সক্ষম । স্ট্রেস বা চাপের 
কারণে আমাদের এর সমস্যায় 
পরতে হয় । তাই, খালি পেটে রসুন খেলে 
এটি আমাদের শ্্ায়বিক চাপ কমিয়ে এ 
সকল সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে । 

৪. শরীরকে ডি-টক্সিফাই করে: অন্যান্য 
ওষুধের তুলনায় শরীরকে ডি-টক্সিফাই 
করতে রসুন কার্যকরী ভূমিকা পালন করে । 
বিশেষজ্ঞদের মতে, রসুন প্যারাসাইট, কৃমি 
পরিত্রাণ, জিদ, জুর, ডায়াবেটিস, বিষন্নতা 
এবং ক্যাসপার এর মত বড় বড় রোগ 


₹কাইটিস, ফুসফুসের কনজেশন, হাপানি, 
হুপিং কাশি ইত্যাদি প্রতিরোধ করে । রসুন 
এ সকল রোগ আরোগ্যের মাধ্যমে বিস্ময়ের 


সারাদিনে একটি সম্পূর্ণ রসুন কয়েক অংশে 
বিভক্ত করে বার বার খেতে পারেন । এতে 
আপনার যক্ষা রোগ নির্মলে সহায়তা 


পাবেন । 
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ক।বি।তা 


জামাল উদ্দিন আফগানী স্মরণে 
আল মাহমুদ 


এখনো তোমার পদচারণার কথা শুনি 

যেন দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত 

আল্লাহর মহিমা কীর্তন করতে হেঁটে বেড়াচ্ছে একজন মানুষ 
তার পাগড়ি থেকে তৌহিদের তেজ বিকীর্ণ হচ্ছে। 

আমি একজন কবি মাত্র চোখ বন্ধ করলেই তাকে দেখি 


জামাল উদ্দিন আফগানী 

আসলে কোন মানচিত্রই তার ভার বহন করতে পারে না । 
রাষ্ট্রগুলো, বিশেষ করে তৎকালীন উপনিবেশ 

একটি মাত্র ক্ষুদ্র মানুষকে নিয়ে ভয়ে কাতর 

কোথায় রাখবে তাকে-কারাগারে 

কোথায় তার মুখের উপর বিস্মরণের পর্দা টানবে । 

তিনি অনন্তকালের মুসাফির 

প্রত্যেক দেশে তার আস্তানা আছে, মানুষ আছে । 

তীর প্রতি ভালোবাসায় উদবেলিত সহত্র হৃদয় আছে । 


জামাল উদ্দিন আফগানী 

যে-কিনা ঈমানের সোনার সুতোয় 

বিশ্বের বিশ্বাসী মানুষের আশাকে, আকাজ্াকে 
একটু একটু করে সেলাই করতে চেয়েছিল | 


কতোদিন তাকে আমরা ভুলে গেছি 

কিন্তু এখন আবার তাগিদ এসেছে 

ঈমানের একটি মানচিত্র তৈরির যা হবে-আন্তর্জাতিক । 
এ মানচিত্রে আমরা আফগানীর 

সমস্ত স্বপ্নকে জড়ো করতে, রূপায়িত করতে পারবো । 
তার স্বপ্ন আবার ঘুরে ফিরে পৃথিবীকে বেষ্টন করবে । 
জামাল উদ্দিন আফগানী 

এক অপরাজেয় আত্মার বিচরণশীলতা মাত্র । 

এ কোন দিন থামবে না । 


অপচয় 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


আসমানের আগুন এবং হৃদয় আগুনে ব্যবধান কি? 
তবে মুখে মুখে একটা কথা শুনেছি 

উপরের আগ্তন থেকে পালানো যায় 
হৃদয়ের আগুন বানায় ছাই 

যৌন জোয়ারে শুধু দৃষ্টির অপচয় । 


অক্টোবর”১৫ 


ভালোবাসি 
হাজেরা সুলতানা হাসি 


ভালোবাসি শুনতে গজল 
পড়তে আরো বই 
জ্ঞানের রঙে আমি যেন 
রঙীন হয়ে রই । 


ভালোবাসি জোছনা রাতে 
জোছনামাখা চাদ | 
চাঁদের আলোয় মুগ্ধ আমার 
মন মানে না বাঁধ । 


ভালোবাসি নীল আকাশের 
মিটি মিটি তারা 

তারার সাথে হেসে হেসে 
হলাম পাগলপারা । 


ভালোবাসি নামায, রোযা 
কুরান তেলাওয়াত 
ভালবেসে মানুষকে দেই 


দীনেরই দাওয়াত । 


ভালোবাসি প্রভুর প্রেমে 
সদা ব্যাকুল হতে 

আমার জীবন যাক না কেটে 
প্রভুর মহাববাতে ৷ 


হাশর 

মিযানুর রহমান জামীল 
রোজ হাশরের কঠিন ক্ষণে 
তোমার রহম মুমিন মনে 

ঝরুক স্বপ্ন হয়ে । 


আল্লাহ তোমার প্রেমে, 
বিচার দিনে এই আমাকে 
পীর উস্তাদ আর বাবা মাকে 
রাখিও আরামে | 


আল্লাহ তোমার সনে 
নবীর প্রেমের উছিলাতে 
সে দিন যেন তোমার সাথে 
হয় দেখা নির্জনে । 


যেন সেই সে কঠিন দিনে 
আটক না হই পরাধীনে 
রেখো আমায় ধরে । 


কে আমায় ডাকে 
আমি ভালোবাসি আধার 
আলো আমায় গ্রাস করে, 
যন্ত্রণা দেয়। 


আমি কামনা করি 
বাধাকে 
ফ্যাসাদ ছড়াই । 


আমি প্রধান্য দিই 
কাম্নাকে, 
হাসি ক্ষাণিক সুখকে 
তিলে পুড়ায় । 


আমি অকালে 

ঝরে যেতে চাই, 
নয়তোবা, বিকেলে 
পাপে সাতরায় । 


কে আমাকে ডাকে! 
আমি শুনতে পাই, 

যে আমার পাপ-পুণ্যের 
বালাম উল্টায় | 


মেঘ কন্যা 
মাহবুবা মাসুমা অনু 


মেঘ কণ্যা মেলেছে ডানা 
আকাশটা তাই কালো, 
দেখায় দারুন ভালো । 
শিউলি ফুলের মিষ্টি সুভাস 
মনটা পাগল করে, 
কদম ফুলের দৃশ্য আহা 
দেখলে হৃদয় ভরে । 
কাশে ঢাকা নদীর তীরে 
নৌকাতে পাল তোলে, 
ভরানদে নৌকা ভ্রমন 
যায়নাতো আর ভোলা । 


| আত্তান্তহীদ ৩৯ 


তুরস্কের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রেইজ (7২12০) প্রদেশের কেবলা 
পর্বতের 
শীর্ষে 
একটি 


জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে । তুরক্ষের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়িপ 
এরদোগানের জন্স্থান রেইজ প্রদেশের ঘুনি সু এলাকা । আর 
এই শহরের ১১৩০ মিটার উচুতে কেবলা পর্বতের শীর্ষে 
মসজিদটি আকর্ষণীয় ডিজাইনের মাধ্যমে পুনঃনির্মাণ করে 
শহরটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে৷ মসজিদের 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়িপ 
রে ও ঘুনি সু (076590) জেলার গভর্নর ইহসান 
| 

আলোচিত মসজিদটি ১৯ শতকের শুরুর দিকে প্রথম নির্মাণ করা 
হয় । তখন মসজিদটির অবকাঠামো ছিল কাঠের | পরে ১৯৬০ 
সালের দিকে এক অগ্নিকাণ্ডে মসজিদটি পুড়ে যায় । এরপর 
মসজিদটি কংক্রিট দ্বারা নির্মাণ করা হয় । পুনগ্নির্মিত মসজিদে 
৪৫ বর্গমিটার জায়গা নারী নামাধীদের জন্য সংরক্ষিত । এ 
মসজিদে একত্রে প্রায় ২০০ মুসল্লি নামায আদায় করতে 
পারবেন ৷ মসজিদের সামনে বেশে প্রশস্ত একটি খোলা মাঠ 
রয়েছে । মসজিদের গম্বুজের উচ্চতা যথাক্রমে ১৩ ও ২৭ 
মিটার । মসজিদে ঠাণ্ডা ও গরম পানির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। 
এছাড়া মসজিদ সংলগ্ন রাস্তা ও পর্বতে উঠার পথে ছোট ছোট 
কিছু বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হয়েছে । 


যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার ৯০ 
শতাংশ করে 


“মুসলিম সন্ত্রাসী'_এই 
শব্দযুগল ব্যবহার করে 
কোনো তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই 
যে কাউকে অভিযুক্ত করতে 
নিয়মিতই নিজেদের 
যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে 


চলেছে পশ্চিমা সংবাদমাধ্যম । কোথাও কালে-ভদ্রে দুয়েকটি 
হামলা-সন্ত্রাসের ঘটনা কোনো বিপথগামী মুসলমানের দ্বারা হলেই 
আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে হায় হায় রব উঠে । যদিও প্রকৃত তথ্য 
এবং পরিসংখ্যান বলে ভিন্ন কথা | ২০১৩ সালে মার্কিন গোয়েন্দা 
সংস্থা এফবিআইয়ের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, সেদেশের 
মাটিতে গড়ে যতসংখ্যক হামলা হয় তার ৯০ শতাংশই ঘটিয়ে 
থাকে অমুসলিম সন্ত্রাসীরা ৷ সবচেয়ে বেশি হামলার ঘটনা ঘটিয়ে 
থাকে ল্যাটিন আমেরিকান সন্ত্রাসীরা । তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের 
হার শতকরা ৪২ শতাংশ । দ্বিতীয় স্থানে থাকা চরম বামপন্থী 
সন্ত্রাসীরা ২৪ শতাংশ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটায় | ৭ শতাংশ সন্ত্রাসী 
কার্যক্রমের জন্য দায়ী ইনুদীবাদী সন্ত্রাসীরা | মুসলিম নামধারী 
সন্ত্রাসীরা দায়ী মাত্র ৬ শতাংশ ঘটনার জন্য ৷ কমিউনিস্ট ৫ 


শতাংশ এবং অন্যান্যরা ঘটিয়ে থাকে ১৬ শতাংশ সন্ত্রাসী ঘটনা । 
সূত্রঃ ওয়াশিংটন রগ 


বিশ্বের ২৫টি সুন্দর মসজিদ 
সম্প্রতি ব্িটেনের জনপ্রিয় সংবাদপত্র টেলিগ্রাফ 7716 ড/01105 
17091 
09900 0] 
170990095 


বিশ্বের 
২৫টি সুন্দর 
মসজিদের 


নাম ও ছৰি 

| প্রকাশ 
করেছে । এসব মসজিদের মাঝে ভারতীয় উপমহাদেশের বেশ 
কয়েকটি মসজিদ রয়েছে । টেলিগ্রাফে উল্লিখিত মসজিদপগ্ুলো 


হলো: 

১. ইরানের ইস্পাহানের শেখ লুতফুল্লাহ জামে মসজিদ । 

২. ইরানের সিরাজ শহরের নাসিরুল মুলক মসজিদ । 

৩. তুরস্কের ব্লু মসজিদ যা ইস্তাম্বুলে অবস্থিত এবং সুলতান 
আহমেদ জামে মসজিদ নামে সমধিক পরিচিত | 

৪. তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরের আয়া সুফিয়া মসজিদ | অবশ্য 

মানুষ এ মসজিদকে হাজী সুফিয়া মসজিদ নামেই বেশি 

চিনে । 

মিসরের কায়রোর আল-আযরাক বা নীল মসজিদ । 

মিসরের কায়রোর ইবনে তুলুন মসজিদ । 

মরক্কোর ক্লাসাবাংকা জামে মসজিদ । 

ফিলিস্তিনের জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদ । 

সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মক্কার মসজিদুল হারাম । 

১০.সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মদীনার মসজিদে নববী । 

১১. মালয়েশিয়ার উবুদিয়া মসজিদ | 

১২. মালয়েশিয়ার সুলতান সালাহ উদ্দীন আবদুল আজিজ 
মসজিদ 


তি সাত লেশি 


৷ 
১৩. পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের ফয়সাল মসজিদ । 
১৪.পাকিস্তানের লাহোরের উজির খান মসজিদ । 
১৫.পাকিস্তানের লাহোরের বাদশাহী মসজিদ । 
১৬. ভারতের ভূপাল শহরের তাজুল মসজিদ । 


১৭.ভারতের দিল্লি জামে মসজিদ । 

১৮.আরব আমিরাতের আবুধাবির শেখ জায়েদ গ্যান্ড মসজিদ । 
১৯. ওমানের সুলতান কাবুস মসজিদ । 
২০.ইরাকের সামারা জামে মসজিদ । 

২১. উত্তর সাইপ্রাসের মুস্তাফা পাশা মসজিদ | 
২২.সিরিয়ার দামেস্ক জামে মসজিদ । 

২৩.আফগানিস্তানের হেরাত জামে মসজিদ । 

২৪.স্পেনের কর্ডোভা মসজিদ | 

২৫.মরকৌোর কুতাবিয়া মসজিদ । 


ইসলামের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যাচার সত্তেও পাশ্চাত্যে এখন 


যুক্তরাষ্ট্রের দারুস সালাম পাবলিকেশনস এর বরাত দিয়ে । 
রিয়াদভিত্তিক এই প্রকাশনার প্রায় ৫০টির বেশি শাখা রয়েছে 
পাশ্চাত্যের দেশসমূহে ৷ বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ, 
হাদীসের অনুবাদসহ ইসলামি প্রকাশনার জগতে এই প্রতিষ্ঠানের 
বেশ সুনাম রয়েছে । কুরআনের অনুবাদ ও তাফসিরের চাহিদা 
অনলাইনেও প্রচুর । সত্যি কথা বলতে কী, পবিত্র কুরআনের 
অনুবাদ ও তাফসীরের জোগান দিতে দিতে আমরা অন্য 
বইগুলোর দিকে নজরই দিতে পারছি না। অথচ শিশু সাহিত্য 
ছিল আমাদের প্রথম পছন্দের বিষয় ।' এখন সময় পাল্টেছে । 
ইসলামের বিরুদ্ধে অব্যাহত মিথ্যা প্রচারণার মাঝেও আগ্রহীরা 
ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করছে। সূর: অন ইসলাম 
অবলম্বনে 


র জ্যের 26 
দলিত পরিবার 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করেছে। জমি 


দখল এবং ধর্ষণের ঘটনায় উচ্চবর্ণের প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে 
কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার প্রতিবাদে তারা ইসলাম গ্রহণ 
করেছে । ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার দিল্লির যন্তর-মন্তরে ২০১৪ সালের 
১৬ এপ্রিল থেকে সুবিচার চেয়ে ধর্না দিচ্ছিল । এক বছরের বেশি 
সময় ধরে আন্দোলনরত পরিবারের সদস্যরা শুক্রবার ইসলাম 
গ্রহণের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন । অবশেষে তারা ইসলাম গ্রহণ 
করেন । আন্দোলনরতদের দাবি ছিল, ভাগানা ধর্ষণ মামলায় 
অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রফতার করতে হবে এবং শামলাত ভূমি 
থেকে অবৈধ দখলদার মুক্ত করতে হবে। এ নিয়ে তারা 
হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টারের সঙ্গে দেখা করে দাবিও 
য় ৷ মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে কোনো কঠোর পদক্ষেপ 
নেওয়ার আশ্বাস না পেয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন । 
প্রসঙ্গত, ২০১২ সালের ২১ মে হরিয়ানার ভাগানা গ্রামে 
উচ্চবর্ণের লোকদের সঙ্গে দলিতদের বিবাদ শুরু হয় । এ সময় 
৫২ টি পরিবারের সদস্যরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় । 
শামলাতে একটি জমি থেকে অবৈধ দখলদারি মুক্ত করার দাবিকে 
কেন্দ্র করে বিবাদের সূত্রপাত হয়। গ্রামবাসীরা দলিতদের 
একঘরে করে দিলে তারা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য 
হন । পরে ভাগানা গ্রামের ৪ দলিত নাবালিকাকে অপহরণ করে 
গণধর্ষণের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে । তাদের মতে ওই ধর্মে থাকার 
আর যৌক্তিকতা কোথায়? মৌলবী আবদুল হানিফের মাধ্যমে 
তারা আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন । তারা কলেমা 
পড়ে নামা পড়েছেন বলেও জানান বীরেন্দর বাগোরিয়া । 


শক্তি প্রদর্শনে প্রস্তুত সৌদি আরব 
তেলসমৃদ্ধ ০৮০০৭ দেশ সৌদি আরব এখন স্পষ্টতই 


সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এতদিন অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার বার্থ 
সরাসরি কোথাও নাক গলানো থেকে তারা বিরত বেশ কিছু 
অজানা ঝুঁকি নিতেও তারা পিছপা হচ্ছে না । প্রতিবেশী ইয়েমেনে 
সৌদি আরব গত চার মাসের বেশি সময় ধরে হুতি বিদ্রোহীদের 
সাথে যুদ্ধে লিপ্ত । সিরিয়াতে প্রেসিডেন্ট বাশার বিরোধী 
উদার জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোকে প্রতি সাহায্য বাড়িয়েছে সৌদি 
আরব । 

ইরানের প্রসঙ্গে সৌদি সরকার পশ্চিমাদের বার্তা দিয়েছে, যদি 
তারা নিশ্চিত হয় তেহরান পারমাণবিক বোমা বানাতে সমর্থ 
হয়েছে, সৌদি আরবও সেই পথে যেতে দ্বিধা করবে না । সৌদি 
শাসকদের ভেতর এমন ধারণা শক্ত হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র তাদের 
স্বার্থ দেখছে না এবং তখন থেকেই সৌদি রাজপরিবারের 
সদস্যরা এবং নীতি-নির্ধারকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা নিজেরাই 
নিজেদের মতো কাজ করবেন । সূর :বিবিসি 


অক্টোবর'১৫ -_________লল্ল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ৪১ 


বাংলা সাহিত্যে মাসিক মদীনার অবদান 


শীর্ষক সেমিনার ১০ অক্টোবর 

রুহুল আমীন নগরী, সিলেট! বাংলা সাহিত্যে মাসিক মদীনার 
অবদান শীর্ষক সেমিনার ও সিলেটে মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের 
সংর্বধনা বাস্তবায়নে লক্ষ্যে গত ৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার 
বিকেলে নগরীর ওরিয়েন্টাল মার্কেটে মাসিক মদীনা পাঠকফোরাম 
সিলেটর এক সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় সভাপতিত্ব করেন, পাঠক 
ফোরাম ও সর্বধনা বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক লে. কর্নেল 
(অব) এম আতাউর রহমান পীর | পাঠকফোরামের সদস্য সচিব 
মুহাম্মদ রুহুল আমীন নগরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় পবিত্র 
কুরআন তেলাওয়াত করেন, হাফিয শাহিদ আহমদ হাতিমী । 
উপস্থিত ছিলেন, অধ্যক্ষ আবদুর রহমান সিদ্দিকী, মাওলানা 
শিবিবর আহমদ বিশ্বনাথী, মাওলানা জয়নুল আবেদীন, 
রোটারিয়ান মাওলানা মোহাম্মদ আলী, হাফিজ মাওলানা সৈয়দ 
ছালিম আহমদ, মাওলানা শিহাব উদ্দীন, হাফিজ শিব্বির আহমদ 
রাজি, মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মামুন খান, মাওলানা তোফায়েল 
আহমদ উসমানী, মাওলানা ফয়ছল আহমদ, হাফিজ ফয়েজ 
উদ্দীন, জামাল আহমদ, মাওলানা রেজওয়ান আহমদ, মাওলানা 
সালেহ আহমদ শাহবাগী, সৈয়দ উবায়দুর রহমান প্রমুখ । 

সভায় আগামী ১০ অক্টোবর বাংলা সাহিত্যে মাসিক মদীনার 
এতিহাসিক অবদান শীর্ষক সেমিনার ও মাওলানা মুহিউদ্দীন 
খানের সংর্বধনার সফল করার জন্য সিলেটের সর্বস্তরের জনতার 
প্রতি আহবান জানানো হয় । সেমিনার ও সর্বধনা বাস্তবায়নের 
জন্য ৩১৩ সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পরিষদ ও ২১ সদস্য বিশিষ্ট 
বাস্তবায়ন কমিটি ঘোষণা করা হয় এবং এম আতাউর রহমান 
পীরকে সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি এবং মুহাম্মদ রুহুল আমীন 
নগরীকে সম্পাদক নিযুক্ত করে স্মারক কমিটির সিদ্ধান্ত গৃহিত 
হয় । বিজ্ঞপ্তি 


বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাস্টার নুরুল 
ইসলামের ইন্তিকাল: দুআ কামনা 


সাতকানিয়া উপজেলা চরখাগরিয়া নিবাসী বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী 
মাস্টার নুরুল ইসলাম ইন্তিকাল করেছেন ইন্না লিল্লাহি ... 
রাজিউন । গত ১৮ আগস্ট'১৫ বার্ধক্যজনিত কারণে উট্গ্রাম 
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন । 
মৃত্যুকালে ৩ ছেলে ও ৩ কন্যা, নাতি-নাতনীসহ আত্মীয়-স্বজন, 
ছাত্র ও অনেক গুনগ্রাহী রেখে যান । 


অক্টোবর'১৫ 


মরহুম এতিহ্যবাহী চরখাগরিয়া খাদেম আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের 
প্রাক্তন শিক্ষক । দীর্ঘ ২৫ বছর মহান শিক্ষকতায় নিয়োজিত 
ছিলেন । মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি স্থানীয় বায়তুন নুর জামে 
মসজিদের মুতাওয়াল্লী ছিলেন । ১৯ আগস্ট বাদ যুহর তার হাতে 
পরিচালিত উক্ত মসজিদ প্রাঙ্গনে জানাযা শেষে তীকে পারিবারিক 
কবরস্থানে দাফন করা হয়। মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতুল 
ফেরদাউস নসীব করুন । আমীন । 


সেবা, সাহিত্য ও অধ্যয় নকেন্দড্ের 

ডাকযোগে পাঠসেবা কার্যক্রম" 
শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন, গণসচেতনতা সৃষ্টি 
করার লক্ষ্যে সেবা, সাহিত্য ও অধ্যয়নকেন্দ্র উট্টগ্রাম নামের 
একিট স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান “ডাকযোগে পাঠসেবা কার্যক্রম" চালু 
করেছে । ভ্রাম্যমাণ ও প্রচারবিহীন এ প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে 
কাজ করে যাচ্ছে বলে জানা গেছে । ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর 
থেকে এ পর্যন্ত সর্বস্তরের , বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, 
সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও পাঠাগারসমূহে ডাকযোগে পাঠকসেবা 
কার্যক্রমের অধীনে বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য, ধর্মীয় বই-পুস্তক ও 
পত্রিকা ইত্যাদি পাঠানো হয়ে থাকে এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে । 
দেশের যেকোনো প্রান্তে অবস্থিত গণপাঠাগার, ধর্মীয় ও সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানসমূহে বই, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি সৌজন্যে পেতে হলে 
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নিজস্ব প্যাডে “পরিচালক, ডাকযোগে 
পাঠকসেবা কার্যক্রম, ডাকঘর: কেশুয়া, চট্গ্রাম-৪৩৮৩'-এ 
ঠিকানায় পত্রে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে 
প্রতিষ্ঠানের এক বিজ্ঞপ্তিতে । 


মাসিক আত-তাওহীদের ডাক 


আপনার মাঝে ঘুমিয়ে থাকা অফুরন্ত 
মননশীলতা ও সৃজনশীল মেধাকে আমরা 
জাগিয়ে তুলতে চাই । 


সংসস 


ভাল লেখক হতে হলে ভাল পাঠক হওয়া 
চাই মাসিক আত-তাওহীদ আপনাকে সে 
সুযোগ এনে দিতে চায় । 
সসবসং 
আপনি মাসিক আত-তাওহীদকে আপন করে 
নিন, আমরা আপনাকে আপন করে নেব । 
-_ সম্পাদনা পরিষদ 
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১৩ সেপ্টেম্বর”১৫ (রোববার) জামিয়ার দারুল হাদীস 


ও তাৎপর্য বিষয়ক বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে 
সভাপতিত্ব করেন জামিয়ার তাফসীর বিভাগীয় প্রধান আল্লামা 
রফীক আহমদ (দা. বা.) । অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন জামিয়ার 
ফাতওয়া বিভাগের তন্ত্বীবধায়ক আল্লামা মুফতী জসীম উদ্দীন 
কাসেমী (দা. বা.)। এ দিকে ১৫ সেপ্টেম্বর'১৫ মঙ্গলবার) 
একই বিষয়ে ইফতা বিভাগে বিভাগীয় প্রধান আল্লামা মুফতী 


মুজাফ্ফর আহমদ (দো. বা.)-এর তত্ত্বাবধানে অন্য একটি বিতর্ক 


সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় । এতে সভাপতিত্ব করেন আল্লামা মুফতী 
জসীম উদ্দীন কাসেমী | ১৪ সেপ্টেম্বর*১৫ (সোমবার)ও এ বিষয়ে 
শর্টকোর্স বিভাগে বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে । 


মুশাআরা (কোব্যচর্চা) অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
১৪ সেপ্টম্বর*১৫ (সোমবার) জামিয়ার দারুল হাদীস মিলনায়তনে 
শু"বায়ে মুশাআরার ব্যবস্থাপনায় প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক, 
বিভাগীয় প্রধান আল্লামা আবদুল জলীল কওকবের সভাপতিত্বে হবে 
মুশাআরা কাব্যচর্চা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। মুশাআরার বিষয় 
ছিল হামদে বারী, তাযকিরায়ে জামিয়া, যিকরে আইয়ামে 


২ সেপ্টেম্বর'১৫ বুধবার জামিয়া পটিয়ার জামায়াতে শাশুমের 
স্থায়ী ক্যাম্পাসে ইলমে নাহুর অন্যতম জটিল অংশ “তারকীব' 
বিষয়ে বিতর্ক সেমিনার মাওলানা নাছির উদ্দীনের সঞ্চালনায় 
অনুষ্ঠিত হয় । এতে সভাপতিত্ব করেন জামিয়ার প্রবীণ উস্তাদ 
মাওলানা কলিম উল্লাহ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন জামিয়ার 
শিক্ষা বিভাগীয় পরিচালক আল্লামা মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া দো. 
বা.)। অনুষ্ঠানে বিচারক ছিলেন মাওলানা হাফেয মাসুম, 
মাওলানা হাফেয ফোরকান ও মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুছ । বিতর্ক 
সেমিনারে মাওলানা জাহেদুল্লাহ, মাওলানা ফোরকান মাহবুব, 
মাওলানা আবদুল জলীল কওকব, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ, 
মাওলানা হাফেয যাকারিয়া, মাওলানা মুঈনুল ইসলাম ও 
মাওলানা কারী আদুস সামাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । 


ছাত্রদের উদ্দেশ্যে জামিয়া 
প্রধানের অমূল্য নসীহত 

১৬ সেপ্টেম্বর'১৫ (বুধবার) জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে জামিয়া 
প্রধান শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
(দা. বা.) ছাত্রদের উদ্দেশ্যে নসীহত পেশ করেন । পবিত্র ঈদুল 
আযহা ও কুরবানীর ছুটি উপলক্ষে প্রদত্ত বয়ানে জামিয়া প্রধান 
বলেন, “কুরবান ইসলামের একটি গুরুত্পূর্ণ ইবাদত । এর 
মাধ্যমে আত্মত্যাগের মানসিকতা তৈরির প্রচেষ্টা করা হয়। 
সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন মাসায়েল ও ইসলামের সুমহান বাণী 
ছড়িয়ে দিতে হবে । যুগোপযোগী যেকোনো সমস্যার সমাধান 
তোমাদের জানতে হবে | এর জন্য ভালোভাবে অধ্যবসায় চালিয়ে 
যাও । ছুটির অবসর সময়কে কাজে লাগাতে হবে । 


হিফযুল কুরআন ও হিফযুল হাদীস 

প্রতিযোগিতা ৯, ১০ ও ১১ মার্চ ২০১৬ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কর্তৃক পরিচালিত 
ংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় হিফযুল 
কুরআন প্রতিযোগিতা'১৬ আগামী ৯, ১০ ও ১১ মার্চ”১৬ অনুষ্ঠিত 
ইনশাআল্লাহ । আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি'১৬-এর মধ্যে 
তিনে তালিকা সংস্থার কার্যালয়ে পৌছাতে বিশেষ 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । একই সাথে ১১ মার্চ ১৬ হিফযুল 


ফুরকাত, বারিশ কী নাফওয়ে মুযার্রাত । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি 


হাদীস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । প্রতিযোগিতার নির্ধারিত বই 


ছিলেন জামিয়া প্রধান শায়খুল হাদীস, আল্লামা মুফতী আবদুল 
হালীম বোখারী (দো. বা.) প্রধান অতিথির আলোচনায় জামিয়া 
প্রধান বলেন, “শের বা কবিতা হযরত আদম (আ.) থেকে আজ 
পর্যন্ত সব যুগে ছিল । সর্বপ্রথম শায়ের হলেন, হযরত আদম 
(আ.) | হযরত হাস্সান ইবনে সাবিত (রাযি.) ছিলেন অন্যতম 
কবি। হযরত আলী (রোযি.), হযরত ফাতিমা (রাযি.), হযরত 
আয়িশা (রাযি.) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামও শায়ের ছিলেন । 
আমাদের জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুফতী আজিজুল হক (রহ.) আরবী 
ও উ্দুসহ বিভিন্ন ভাষায় কাব্য রচনা করে গেছেন । তিনি 
মুশাআরা ও আরবী সাহিত্যে অনন্য অবদানের জন্য বিভাগীয় 
প্রধান আল্লামা আবদুল জলীল কওকবের ভূয়সী প্রশংসা করেন । 
এতে অন্যান্যদের মধ্যে মাওলানা আবদুল মন্নান দানিশ, 
মাওলানা হাফেয জাফর সাদেক, মাওলানা হাফেয ফুরকান, 
মাওলানা কারী আবদুস সামাদ, মাওলানা কারী আহমদুল হক, 
মাওলানা ইউনুস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । 


অক্টোবর'১৫ 


নির্বাচিত হাদীস সংকলন সংস্থার কার্ধালয় থেকে সংগ্রহ করা 

এ । প্রতিযোগিতার জন্য যথাযথ প্রস্তৃতিপূর্বক অংশগ্রহণ করার 
সংশ্লিষ্ট হিফযখানাসমূহের প্রতি সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল 

না রহমত উল্লাহ কাউসার নেজামী উদাত্ত আহ্বান জানান । 


আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন'১৬ 
আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি'১৬ বৃহস্পতি ও জুমাবার আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী 
সম্মেলন'১৬ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ । এতে দেশ-বিদেশের 
খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামী স্কলারগণ উপস্থিত 
থাকবেন | এতে সকলের প্রতি দীনী দাওয়াত রইল । 


তথ সত : রিদওয়ারল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


৫৯৬০০ 
কলমের কথা: 

চা লো পৃথ্বির বাদশা 
সবার আশা 

ফয়সাল মাহমুদ রানা 1১৪৯] 
দক্ষ আলেম হবি, 

বাবা বলত ব্যবসায়ী হয়ে 
সফর শুধু করবি । 

নানী বলে নাতিরে তোর 
ডাক্তার হওয়া চাই, 

নানা বলে শিক্ষক হবি 
শিক্ষা যেন পাই । 

দাদা বলে ভাইরে আমার 
হবি মাঠের চাষা, 
দাদীর মনে আশা । 

ভাই বলে বড় হয়ে 

করবি কামাই টাকা, 

টাকা ছাড়া এই ধরাতে 

যায় না বুঝি থাকা । 

আপু বলে ভাইরে আমার 
বড় সাবধান, 

গাইবি শুধু গান । 
আমার মনে বলে শুধু 
ঈমানওয়ালা হবি, 

সবার কথা রাখতে গিয়ে 
হয়ে গেলাম কবি । 


জানা-অজানা 

১. প্রশ্ন: বাংলাদেশের আয়তন কত? 
উত্তর: ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি. মি অথবা 
৫৬,৯৭৬ বর্গ মাইল । 

২. প্রশ্ন: বখতিয়ার খিলজী কত সালে 
বাংলা জয় করেন? 
উত্তর: ১২০৪ সালে । 

৩. প্রশ্নঃ বাংলাদেশ কত 
পাকিস্তানের অংশ ছিল? 
উত্তর: ২৪ বছর । 

৪. প্রশ্ন: বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর 
নাম কী? 
উত্তর: তাজউদ্দীন আহমদ 

৫. প্রশ্ন: মুহাম্মদ বিন কাসেম সিন্ধু বিজয় 
করেন কত সালে? 

৬. উত্তর: ৭১২ সালে । 

৭. প্রশ্ন: কোন মুসলিম সেনাপতি স্পেন 
জয় করেন? 
উত্তর: তারিক বিন যিয়াদ । 


অক্টোবর'১৫ 


বছর 


৮. প্রশ্ন: আাটর্নি জেনারেল কী? 
উত্তর: রাষ্ট্রের প্রধান আইনকর্মকর্তা । 

৯. প্রশ্ন: বামপন্থি কী? 
উত্তর: তথাকথিত প্রগতিশীল মতবাদ 
ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীদের বামপন্থি 
বলাহয়। 

১০. প্রশ্ন: আমলাতন্ত্র বলতে কি বোঝায়? 
উত্তর: আমলাদের দ্বারা পরিচালিত 
সরকার । 

১১. প্রশ্ন: জাতীয় সংসদের অধিবেশন কে 
আহ্বান করেন? 
উত্তর: মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৷ 


জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


অতীত দেখে ভেঙে পড়তে নেই 
আমাদের জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে অমূল্য 
সম্পদ | আল্লাহর দেওয়া শ্রেষ্ঠ দান। 
ইতোমধ্যে সেই মূল্যবান জীবনের অনেক 
সময় আমরা হেলায়-খেলায় নষ্ট করেছি । 
প্রবৃত্তির প্ররোচনায় কি না করেছি তার 
কোনো ইয়ান্তা নেই । অতীতের ডায়েরি 
উল্টালে জীবনের কোনো অর্জন চোখে 
পড়ে না। শুধু ভুলই দেখা যায়, তবে! 
তবে কি আমার জীবন এখানেই শেষ! 
জিজ্ঞাসা নিতো পারো । অতীতের সকল 
গ্লানি পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারো 
নব উদ্যমে । আল্লাহ তাআলা ও তার 
রাসূল (সা.) তো বারংবারই বলেছেন, 
মৃত্যুশষ্যায় শায়িত হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত 
বান্দার তাওবা কবুল করা হবে। 
ইতিহাসের পাতা উন্টালে দেখতে পাবে, 
এ রকম অনেক মহানীষী আছেন যাদের 
জীবনের প্রথম ভাগটা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন । 
পরবর্তীতে তাদের মাঝে শুভবুদ্ধির উদয় 
হয়েছে, ফিরে এসেছেন জ্যোতির্ময় 
পাতায় । তাহলে আর দুশ্চিন্তা কিসের? 
এখনই বাকি জীবনের একটি লক্ষ্য 
নির্ধাণ করে ফেলি । উপযুক্ত কর্মপন্থা 
অবলম্বন করে নবচেতনায় এগিয়ে যাই 
ভবিষ্যৎ গড়ার পথে । অবশ্য সফলতার 
যেকোনো পথে বাধা-বিপত্তি আসতে 
পারে, সেই বাধা-বিপত্তি মাড়িয়েই 


আমাদের যাত্রা বহাল রাখতে হবে | তবেই 
পেতে পারি সফলতার কাজ্কিত স্বাদ ৷ 
মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ 

প্রভাত 

আমির কাসেম উখিয়াভী 1১৫১] 

রোজ প্রভাতে মেঠো পথে 


নাফ দরিয়ার ঘ্নিপ্ধ হাওয়া 
দেয় যে আমায় ছুই । 


পাখ-পাখালীর গুঞ্জরণে 
মুখরিত সকাল, 
সূষ্ধ্যি মামা উঠলো হেসে 
মুখটি করে লাল । 


একটু পরেই লাঙ্গল কীধে 
যাচ্ছে কৃষক ভাই, 
পাল তুলে এ নায়ের মাঝি 
সুদুর চলে যায় । 


এসব নিয়ে লিখতে আমার 
ভাল লাগে গান, 

কারণ এসব করলো সৃজন 
প্রভু মহীয়ান । 

তোমার দয়ার প্রেমে । 


লক্ষ্য কর 

এমদাদুল ইমরুজ নামের এক বন্ধ 
লেখা পাঠিয়েছ। তোমার কষ্টের 
লেখাটা বেশ ভালোও ছিল । কিন্তু 
ফোরামের সদস্য না হওয়াতে তোমার 
লেখাটি এ-বিভাগে ছাপানো গেল না। 
অবশ্য লেখায় কাগজের চারপাশে 
প্রয়োজনীয় মার্জিনও ছিল না, এটাও 
একটা ত্রুটি হিসেবে বিবেচ্য । 

* টুকরো কাগজ এবং উভয় পৃষ্ঠায় 
কোনো লেখা গ্রহণযোগ্য নয়। সে 
কারণে জুনাইদুল ইসলাম [১৫৪] 
ভাইয়েরও আসল বুদ্ধিমান কে? 
শিরোনামের লেখাটাও ত্রুটিপূর্ণ গণ্য 
হয়েছে। 

আশা করি, নবীন লেখিয়ে বন্ধুগণ এসব 

বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে । 


। আত্তত্ুহীদ ৪৪ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 

১৫৬. হাসান মাহমুদ, রুম £ ৪০৮, দারে জদীদ, জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৫৭. মুহাম্মদ আজগর আলী (আবরার), রুম % ৫৩ নৌচ 
তলা), জামিয়া ইসলামিয়া বায়তুল হুদা মুহইউস সুন্নাহ, 
বখতপুর, আজাদী বাজার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫৬ 

১৫৮. মুহাম্মদ আল-আমীন শরীয়তপুরী, রুম % ১২, দারে 
জদীদ (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৫৯. রাশেদ হুমায়ুন, রুম 7? ৪০৯, দারে জদীদ, জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চ্টগ্রাম-৪৩৭০ 


১৬০.  সুহাম্মম আল-আমীন, রুম 7 ৪০৯, দারে জদীদ 
(২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


১৬১.মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ, তিব্বিয়া ভবন (৫-এ), জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৬২. মুহাম্মদ সেলিম, রুম 7 ২৪, দারে জদীদ (২য় 

তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, উষ্টগ্রাম-৪৩৭০ 


ফোরামের নিয়মাবলি * 


৬ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে সঙ্গে 
খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল 
হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

* সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম- 
ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

* আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি শুধু যেকোনো একটি 
ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার 
সময় তা জানিয়ে দেবে । 

৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 


সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 

৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
হবে। 

০ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


পথের শিশু 
এমদাদ ইমরুজ 


পথের ধারে অনাহারে কত শিশু মরছে ধুকে, 

দেখার মতো নেই কেউ নেই, দুঃখের অনল জ্বলছে বুকে । 
কি দোষে আজ দোষী তারা, বলবে কি ভাই আমাকে? 
কেন তারা ডাস্টবিনেতে আহার খুঁজে নাপাকে? 
একমুঠো সে খানার লাগি, দূর-দূরান্ত যায় হেটে, 
ক্লান্ত শরীর রাতের বেলায়, পথের ধারে রাত কেটে । 
সমাজের এই দুর্ভাগাদের নেই কি কোন ভবিষ্যৎ? 
মানুষ তো হায় নয়তো এরা, জন্ত কোন চতুষ্পদ । 
তাদেরও তো হৃদয় আছে, দুঃখ পেলে কাদে মন, 
মিষ্টি হাসির ঢেউ খেলে যায়, বইলে খুশির সমীরণ | 
এই সমাজে হয় যে কদর, আছে যত ভেড়ার পাল, 
মুষ্টি হাতে ছিড়ে ফেল বৈষম্যের এই বেড়াজাল । 

দৃপ্ত শপথ নাওরে সবাই, ছিন্ন কর বাধার জাল, 
যতোই আসুক বাধার পাহাড়, শক্ত হাতে ধরো হাল । 
নবীব তরুণ হও আগ্ুয়ান, বৈষম্য সব যাক নিপাত, 
বৈষম্যের এ আধার কেটে, আসুক সাম্যের সুপ্রভাত | 
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টি সদস্য কুপন 


সাক্ষর 


অক্টোবর'১৫ 


| তত্তান্তহীদ ৪৫ 


প্রতিযোগিতা অক্টোবর'১৫ 


১. মানুষ দুটি জিনিসের সমন্বয়ের নাম, একটি হল দেহ এবং 
অপরটি হল] বিবেক |] ব্রেইন] রুহ । 

২. রতি আছে? [2] ৬০টি] ৭০টি [ 
৮০টি | 

৩. হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত কয়টি? [] ৭টি [] ৮টি [] ৯টি । 

৪. কত সালে মুসলমানরা তারেক ইবনে যিয়াদের নেতৃত্বে 
স্পেন জয় করেন? [_] ৭১৩ সালে [_] ৭১২ সালে |] 
৭১১ সালে । 

৫. আল্লামা ইবনে নুজাইম আল-মিসরী রহিমাহুল্লাহ কোন 
মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ? [2] হাম্বলী [] শাফিয়ী [] 
হানাফী । 

৬. ৫০০ বছরের স্বর্ণথচিত কুরআন কোথায় পাওয়া গেছে? 
পাকিস্তানে] ভারতে [এ মালয়েশিয়ায় । 

৭. কত সালে ঢাকার জিয়া (বর্তমানে শাহজালাল) আন্তর্জাতিক 
বিমান বন্দর চালু হয়? [] ১৯৮০ সালে] ১৯৮১ সালে 
[1 ১৯৮২ সালে । 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১, অবসাদ/অবন্গাদ,.. [] 
উরি পাকি 1 
৪. প্রসংশা/পরশংসা জা 


্রতিযোগীর নাম. [7] 
সদস্য অনিক, 


কথায় কথায় উত্তর: ১. ২৭ জন, ২. ডলারে, ৩. প্রশান্ত 
মহাসাগর, ৪. ৩৩টি, ৫. ৬১০ খ্রি. ৬. কুয়েত, ৭. তুভালু । 
শব্দের মারপ্যাচঃ ১. পুরক্ষার, ২. পরীক্ষা, ৩. কষ্টি, ৪. 
গবেষণা । 


ঘ পাঠ তে 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় অক্টোবর”১৫ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর সেপ্টেম্বর'১৫ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে | 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ 
বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 


অক্টোবর”১৫ 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০) সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম" 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


সেপ্টেম্বর'১৫-এর বিজয়ী 


১. ইকবাল আজীজ [সদস্য % ১২০] 
২. মুহাম্মদ ইসমাঈল [সদস্য + ৯৯] 
৩ 
এ 


. ফয়সল মাহমুদ রানা [সদস্য % ১৪৯] 


ছাড়াও জুনাইদুল ইসলাম [১৫৪], মুহাম্মদ আমীর কাসেম 
১৫১], মুহাম্মদ আল-আমীন শরীয়তপুরী [১৫৮], মুহাম্মদ 
ছানাউল্লাহ [১৫২ প্রমুখ বন্ধুদের উত্তরপত্র সঠিক হয়েছে । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, “নিশ্চয়ই,এই কুরআন (মানুষকে) 

, সুবিচারপূর্ণ এবং সর্বাধিক কল্যাণকর ।” 

বলেন- 1 হা বানা রুরআন কারিম শিখে এবং শেখায়” । 

অং হাফিজ ও কঁরির দেশ। কুরআন কারিম হিফজের পাশাপাশি ইসলাম ও জাগতিক 
য়ে সুযোগ্য হাফেজে কুরআন ও আলেমে দ্বীন তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই 
মা হিফজ মাদরাসা” হিফজুল কুরআন বিভাগের কার্যক্রম চালু করতে যাচ্ছে ্‌ 


হিরা বরজালের গাঁধাপিলি আক বাসা বলত 
ন্‌ প্রতি শিক্ষাবর্ষে সাধারণ বিভাগে ১ বছরের কোর্স সম্পন্নকরণ। 

দ. বক্তৃতা, আবৃত্তি ও ইসলামি সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ । 

ল বাংলা, ইংরেজি ও আরবি হস্তলিপি সুন্দর ও দ্রুত করার বিশেষ ব্যবস্থা। 

ল শিক্ষার্থীদের জন্য শরীয়ত সম্মত ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা । 

ন. নিবিড় তত্বাবধানসহ উন্নত হোস্টেল ব্যবস্থাপনা । 


একটি এরাবিক এন্ড হপ্ুলিশ মিডিয়াম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 


বোর্ড পরীক্ষা: ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা /$+ সহ 
শতভাগ পাসের গৌরব অর্জন। 

বোর্ড বৃত্তি পরীক্ষা : ইবতেদায়ি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুল 
২য়, ৩য়, ও সাধারণে ওয় স্থান অর্জন। 
অভাবনীয় সফলতা । 


নারাজ (হসপাতাল মাঠ) চকবাজার, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম । 
আলাপনি : ০১৮১৯-০০৯৯৯৪,১ ০১৬৩৮-৯২৪৭১১ 


অক্টোবর'১৫ ______ __। আত্তার্তহীদ ৪৭ 


সু ৫ | হারা ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 
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ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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